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সংশয় িনরসন 
ইমাম মুহা�াদ িবন সুলাইমান আত তািমিম 

(রািহমাহু�াহ) 



�থম অধয্ায় 

রাসূলগেণর �থম দািয়�ঃ ইবাদেত আ�াহর একে�র �িত�া 
 

�থেমই েজেন রাখা �েয়াজন েয, তাওহীেদর অথর্ ইবাদতেক পাক পিব� আ�াহর জনয্ই একক ভােব সুিনিদর্� 

করা আর এটাই হে� আ�াহর ে�িরত রাসূলগেণর �ীন- েয �ীনসহ আ�াহ তাঁেদরেক ে�রণ কেরিছেলন।  

 

েসই রাসূলগেণর �থম হে�ন নূহ (আঃ)। আ�াহ তাঁেক তার কাওেমর িনকট েসই সময় পাঠােলন যখন তারা 

ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর নামীয় কিতপয় সৎ েলােকর বয্াপাের অিত মা�ায় বাড়াবািড় কের 

চেলিছল।  

 

আর সবর্েশষ রাসূল হে�ন হযরত মুহা�দ (صلى الله عليه وسلم) িযিন ঐ সব েনক েলাকেদর মূিতর্ েভে� চূণর্ িবচূণর্ কেরন। 

আ�াহ তাঁেক এমন সব েলােকর মেধয্ পাঠান যারা ইবাদত করত, হ� করত, দান খয়রাত করত এবং 

আ�াহেকও অিধক মা�ায় �রণ করত। িক� তারা েকান েকান সৃ� বয্ি� ও ব�েক আ�াহ এবং তােদর মােঝ 

মাধয্ম রূেপ দাঁড় করাত।  

 

তারা বলত, তােদর মধয্�তায় আমরা আ�াহর ৈনকটয্ কামনা কির আর আ�াহর িনকট (আমােদর জনয্) তােদর 

সুপািরশ কামনা কির। তােদর এই িনবর্ািচত মাধয্মগুেলা হে�ঃ েফেরশতা, ঈসা, মারঈয়াম এবং মানুেষর মেধয্ 

যাঁরা সৎকমর্শীল আ�াহর সােলহ বা�া। 

 

অব�ার এই ে�িক্ষেত আ�াহ ে�রণ করেলন মহা-নবী হযরত মুহা�দ (صلى الله عليه وسلم)-েক তাঁর পূবর্ পুরুষ হযরত ই�াহীম 

(আঃ)-এর �ীনেক নব �াণশি�েত উ�ীিবত করার জনয্।  

 

িতিন তােদরেক জািনেয় িদেলন েয, আ�াহর ৈনকটয্ লােভর এই পথ এবং এই �তয্য় একমা� আ�াহরই হক। 

এর েকানিটই আ�াহর ৈনকটয্ লােভ-ধনয্ েকান েফেরশতা এবং েকান ে�িরত রাসূেলর জনয্ও িস� নয়। অনয্েদর 

কথা পের!  

 

তা ছাড়া ঐ সব মুশিরকরাও সাক্ষয্ িদত েয, আ�াহ একমা� সৃি�কতর্া, সৃি�েত তার েকান শরীক েনই। 

ব�তঃ িতিনই একমা� িরিযকদাতা, িতিন ছাড়া িরিযক েদওয়ার আর েকউ েনই। জীবনদাতাও একমা� 

িতিনই, আর েকউ জীবন িদেত সক্ষম নয়। িতিনই মৃতুয্ েদন, আর েকউ মৃতুয্ িদেত পাের না।  
 

িব� জগেতর একমা� পিরচালকও িতিনই, আর কােরারই পিরচালনার ক্ষমতা েনই। স� আকাশ ও যা 

িকছু তােদর মেধয্ িবরাজমান এবং স��বক যমীন ও যা িকছু তােদর মেধয্ িবদয্মান রেয়েছ সব িকছুই 

তাঁরই অনুগত দাসানুদাস, সবই তাঁর বয্ব�াধীন এবং সব িকছুই তাঁরই �তােপ এবং তাঁরই আয়�াধীেন 

িনয়ি�ত। 
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ি�তীয় অধয্ায় 

তাওহীদুর রুবুিবয়াত বনাম তাওহীদ িফল ইবাদত 
 

[রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) েয সব মুশিরেকর িবরুে� িজহােদ অবতীণর্ হেয়িছেলন তারা তাওহীেদ রুবুিবয়াত অথর্াৎ আ�াহ 

েয মানুেষর রব-�িতপালক একথা �ীকার করত িক� এই �ীকৃিত ইবাদেত িশরক এর পযর্ায় েথেক তােদরেক 

েবর কের আনেত পাের নাই- আেলাচয্ অধয্ােয় তারই িবশদ িববরণ িদেত চাই।] 

 

েয সব কােফেরর সে� আ�াহর রাসূল (صلى الله عليه وسلم) যু� কেরেছন তারা তাওহীদুর রুবুিবয়ােতর (অথর্াৎ আ�াহ্ 

তা’আলােক িব�জগেতর �িতপালক িহেসেব) সাক্ষয্ �দান করেতা- এই কথার �মাণ যিদ তুিম চাও তেব িন� 

িলিখত আ�াহর বাণী পাঠ করঃ 

 

“(েহ রাসূল) তুিম িজজ্ঞাসা করঃ (েহ মুশিরকগণ) িযিন আসমান ও যমীন েথেক েতামােদরেক রুযীর 

সং�ান কের েদন েক েসই (পাক পরওয়ারেদগার), েক িতিন িযিন �বণ ও দশর্েনর �কৃত অিধকারী?  

এবং েক েসই (মহান ��া) িযিন জীব�েক মৃত হেত আিবভূর্ত কেরন, আর েকই বা েসই মহান স�া 

িযিন মৃতেক জীব� েথেক বিহগর্ত কেরন? এবং েক েসই (রব পরওয়ারেদগার) িযিন কু�েতর সকল 

বয্াপারেক সুিনয়ি�ত কেরন?  

তারা িন�য় তৎক্ষণাৎ জওয়াব িদেবঃ আ�াহ! তুিম বলঃ এই �ীকােরাি�র পেরও েতামরা সংযত হেয় 

চলনা েকন?” (সূরা ইউনুস ১০: ৩১) 

 

আ�াহ তা’আলা আরও বেলেছনঃ  

“িজজ্ঞাসা করঃ এই েয যমীন এবং ইহােত অবি�ত পদাথর্গুিল এসব কার? যিদ েতামােদর জ্ঞান থােক। 

তারা িন�য় বলেবঃ আ�াহর। বলঃ তবুও িক েতামরা িশক্ষা �হণ করেবনা?  

িজজ্ঞাসা করঃ েক এই সাত আসমােনর রব পরওয়ারেদগার? েক মিহমাি�ত আরেশর অিধপিত? তারা 

িন�য় বলেবঃ আ�াহ। বলঃ তবুও িক েতামরা সংযত হেব না?  

িজজ্ঞাসা করঃ সৃি�র �েতয্ক িবষয় ও ব�র উপর সাবর্েভৗম আিধপতয্ �িতি�ত হেয় আেছ কার? এবং 

সকলেক আ�য় দান কের থােকন েক? অথচ কারও আি�ত হেত হয় না যাঁেক, েক িতঁিন? (বেল দাওঃ) 

যিদ েতামােদর িকছু জ্ঞান থােক।  

তারা িন�য় বলেবঃ িতিন আ�াহ, বলঃ তাহেল েকাথায় যা� েতামরা (সে�ািহত হেয়)?”  

(সূরা মু’িমনুন ২৩: ৮৪-৮৯) 

 

অনুরূপ আরও অেনক আয়াত রেয়েছ। 

 

যখন এ সতয্ �ীকৃত হেলা েয, তারা আ�াহর রুবুিবয়ােতর গুণাবলী েমেন িনেয়িছল অথচ আ�াহর রাসূল 

  তােদরেক েসই তাওহীেদর অ�ভুর্� কেরনিন - যার �িত িতিন আ�ান জািনেয় িছেলন। (صلى الله عليه وسلم)
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আর তুিম এটাও অবগত হেল েয, েয তাওহীদেক তারা অ�ীকার কেরিছল েসটা িছল তাওহীেদ 

ইবাদত (ইবাদেত আ�াহর এক�বাদ �িতি�ত করা) আমােদর যুেগর মুশিরকগণ যােক 

‘ই’েতকাদ’ বেল থােক।  

 
তােদর ঐ ‘ই’েতকােদর’ (অ�র েথেক িব�াস) নমুনা িছল এই েয, তারা আ�াহেক িদবািনিশ আ�ান করত আর 

তােদর অেনেকই আবার েফেরশতােদরেক এজনয্ আ�ান করত েয, েফেরশতাগণ তােদর সৎ �ভাব ও আ�াহর 

ৈনকেটয্ অব�ান েহতু তােদর মুি�র জনয্ সুপািরশ করেব; অথবা তারা েকান পূণয্�ৃিত বয্ি� বা নবীেক ডাকেতা 

েযমন ‘লাত’ বা হযরত ঈসা (আঃ)। 

 

আর এটাও তুিম জানেত পারেল েয, মহানবী (صلى الله عليه وسلم) তােদর সে� এই �কার িশেকর্র যু� কেরেছন এবং তােদরেক 

দাওয়াত িদেয়েছন েযন তারা একক আ�াহর জনয্ই তােদর ইবাদতেক খােলস (িনেভর্জাল) কের।  

 

েযমন আ�াহ তা’আলা েঘাষণা কেরেছনঃ 

“আরও (এই অহী করা হেয়েছ) েয, মসিজদগুেলা সম�ই আ�াহর (িযকেরর) জনয্, অতএব েতামরা 

আ�ান করেত থাকেব একমা� আ�াহেক এবং আ�াহর সে� আর কাউেকও ডাকেবনা।”  

(সূরা ি�ন ৭২: ১৮) 

 

এবং িতিন একথাও বেলেছনঃ 

“সম� সতয্ আ�ান একমা� তাঁরই জনয্, ব�তঃ তাঁেক েছেড় অনয্ যােদরেকই তারা আ�ান কের, তারা 

তােদর েস আ�ােন িকছুমা�ও সাড়া িদেত পাের না।” (সূরা রা’দ ১৩: ১৪) 

 

এটাও বা�ব সতয্ েয, মহানবী (صلى الله عليه وسلم) তােদর সে� এই জনয্ই যু� কেরেছন েযন তােদর যাবতীয় �াথর্না আ�াহর 

জনয্ হেয় যায়; যাবতীয় েকারবানীও আ�াহর জনয্ই িনেবিদত হয়, যাবতীয় নযর েনয়াযও আ�াহর জনয্ই উৎসৃ� 

হয়; সম� আ�য় �াথর্না আ�াহর সমীেপই করা হয় এবং সবর্ �কার ইবাদত আ�াহর জনয্ই িনিদর্� হয়। 

 

এবং তুিম এটাও অবগত হেল েয, তাওহীেদ রুবুিয়াত স�ে� তােদর �ীকৃিত তােদরেক ইসলােমর মেধয্ দািখল 

কের েদয়িন এবং েফেরশতা, নবী ও ওলীগেণর সাহাযয্ �াথর্নার মাধয্েম সুপািরশ লােভর ই�া ও আ�াহর ৈনকটয্ 

অজর্েনর বাসনা এমন মারা�ক অপরাধ যা তােদর জান মালেক মুসলমানেদর জনয্ হালাল কের িদেয়িছল। 

 

এখন তুিম অবশয্ বুঝেত পারছ েয, আ�াহর রাসূলগণ েকান তাওহীেদর �িত দাওয়াত িদেয়িছেলন ও মুশিরকগণ 

তা �তয্াখয্ান কেরিছল। 
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তৃতীয় অধয্ায় 

লা-ইলাহা ই�া�াহ-এর �কৃত তাৎপযর্ 
[লা-ইলাহা ই�া�াহ-এর �কৃত তাৎপযর্ হে� তাওহীদুল ইবাদাহ। বতর্মান যুেগ ইসলােমর দাবীদারগেণর তুলনায় 

রাসূলু�াহ সা�া�াহু আলায়িহ ওয়া সা�ােমর সমেয়র কােফরগণ লা-ইলাহা ই�া�াহ-এর অথর্ েবশী ভাল জানেতা। 

বক্ষমাণ অধয্ােয় এ স�েকর্ িবশদ আেলাচনা করা হে�] 

 

কােলমা ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ এর অথর্ ও তাৎপযর্ বলেত যা বুঝায় তা-ই হে� তাওহীেদ ইবাদত। েকননা 

তােদর িনকট ‘ইলাহ’ হে�ন েসই স�া যােক িবপদাপেদ ডাকা হয়, যার জনয্ নযর িনয়ায েপশ করা হয়, যার 

নােম পশু পাখী যবহ করা হয় এবং যার িনকট আ�য় চাওয়া হয়।  

 

িক� এই সব িবষেয় যিদ েফেরশতা, নবী, ওলী, বৃক্ষ, কবর, ি�ন �ভৃিতর িনকট �াথর্না জানান হয়, তেব �কৃত 

��ােব তােদরেকই ‘ইলাহ’ এর আসেন বসান হয়। 

 

নবীগণ কােফরেদরেক একথা েবাঝাবার �েয়াজন েবাধ কেরন িন েয, আ�াহ হে�ন ��া, আহার-দাতা এবং 

সম� িকছুর বয্ব�াপক পিরচালক। েকননা কােফররা এটা জানত এবং �ীকার করত েয, এই সব গুণাবলী অথর্াৎ 

সৃি� করা, আহার দান এবং বয্ব�াপনা একমা� একক আ�াহর জনয্ই সুিনিদর্�- আর কােরারই তা করবার 

ক্ষমতা েনই। (এ স�েকর্ িবশদ আেলাচনা আমরা পূেবর্ই কেরিছ)  

 

এছাড়া েস যুেগর মুশিরকগণ ‘ইলাহ’ এর েসই অথর্ই বুঝত যা আজ কােলর মুশিরকগণ ‘সাইেয়য্দ’, ‘মুিশর্দ’ 

ইতয্ািদ শ� �ারা বুেঝ থােক। নবী করীম (صلى الله عليه وسلم) তােদর িনকেট েয কােলমােয় তাওহীেদর জনয্ আগমন কেরিছেলন 

েসটা হে� ‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ আর এই কােলমার �কৃত তাৎপযর্ই হে� এর আসল উে�শয্, শুধু মা� এর 

শ�গুিলই উে�শয্ নয়। 

 

জােহল কােফরগণও এ কথা জানত েয, এই কােলমা েথেক নবী করীম (صلى الله عليه وسلم)-এর উে�শয্ িছলঃ যাবতীয় সৃ� ব�র 

সে� আ�াহর স�কর্হীনতা েঘাষণা করা (তাঁর সে� বা�ার একমা� স�কর্ খােলক ও মাখলুক তথা মা’বুদ ও 

আে�র স�কর্), তাঁেক েছেড় আর যােক বা েয ব�েক উপাসনা করা হয় তা স�ূণর্ অ�ীকার করা এবং এর 

েথেক তাঁেক স�ূণর্ পাক ও পিব� রাখা।  

 

েকননা যখন রাসূলু�াহ صلى الله عليه وسلم কােফরেদর লক্ষয্ কের বলেলন, েতামরা বলঃ লা-ইলাহা ই�া�াহ’- েনই েকান মা’বুদ 

একমা� আ�াহ ছাড়া, তখন বেল উঠল, 

“এই েলাকিট িক বহু উপাসয্েক এক উপাসয্ পিরণত করেছ? এ েতা ভারী এক আ�যর্য্ বয্াপার।”  

(সূরা সা’দ ৩৮: ৫) 

 

যখন তুিম জানেত পারেল েয, মূখর্ কােফরগণও কােলমার অথর্ বুেঝ িনেয়িছল, তখন এটা কত বড় 

আ�েযর্য্র িবষয় েয, জােহল কােফরগণও কােলমার েয অথর্ বুঝেত েপেরিছল, ইসলােমর (বতর্মান) 

দাবীদারগণ তাও বুেঝ উঠেত সক্ষম হে� না। 
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বরং এরা মেন করেছ কােলমার আক্ষিরক উ�ারণই যেথ�, তার �কৃত অথর্ ও তাৎপযর্য্ উপলি� কের 

অ�র িদেয় �তয্য় েপাষণ করার �েয়াজন েনই। কােফরেদর মেধয্ যারা িছল বুি�মান তারা এ কােলমার 

অথর্ স�ে� জানত েয, এর অথর্ হে� আ�াহ ছাড়া েনই েকান সৃি�কতর্া, েনই েকান িরিযকদাতা এবং 

একমা� িতিনই সব িকছুর পিরচালক, সব িবষেয়র বয্ব�াপক। 
 

অতএব, ঐ মুসিলম নামধারীর মেধয্ িক ম�ল থাকেত পাের যার েচেয় জােহল কােফরও কােলমা ‘লা ইলাহা 

ই�া�াহর এর অথর্ েবশী বুেঝ? 

 

চতুথর্ অধয্ায় 

তাওহীেদর জ্ঞান অজর্ন আ�াহর এক িবরাট িন’আমত 
 

[এই অধয্ােয়র আেলাচয্ িবষয় তাওহীদ স�েকর্ মু’িমেনর জ্ঞান লাভ তার �িত আ�াহর এমন এক েন’আমত েয 

জনয্ আন� �কাশ করা তার অবশয্ কতর্বয্ এবং এর েথেক ব�না তার জনয্ ভীিতর কারণ হেয় দাঁড়ায়।] 

 

িনে�া� চারিট ব�বয্ স�েকর্ জ্ঞান লােভর পর তুিম দুিট িবষেয় উপকৃত হেত পারেব। ব�বয্ গুেলা এইঃ 

১. আ�িরক �তয্য় স�ে� আমার ব�বয্ যা তুিম জ্ঞাত হেয়েছ। 

২. আ�াহর সে� িশরক করার ভয়াবহ পিরণিত েয স�ে� িতিন িনেজই েঘাষণা কেরেছনঃ 

“িন�য় (েজেনা) আ�াহর সে� অনয্েক শরীক করার েয পাপ তা িতিন ক্ষমা কেরন না, এ ছাড়া অনয্ েয 

েকান পাপ িতিন যােক ই�া ক্ষমা কের িদেবন, ব�তঃ েয বয্ি� আ�াহর সে� শরীক কের েস েতা 

উ�াবন কের িনেয়েছ এক গুরুতর পাপ।” (সূরা িনসা ৪: ৪৮) 

৩. �থম হেত েশষ পযর্� নবীগণ েয �ীন সহ ে�িরত হেয়েছন েস �ীন ছাড়া আ�াহ অনয্ েকান �ীনই কবুল 

করেবন না। 

৪. আর অিধকাংশ েলাক �ীন স�েকর্ অজ্ঞ। 

 

েয দুিট িবষেয় তুিম উপকৃত হেত পারেব তা হল এইঃ  
একঃ আ�াহর অবদান ও তাঁর রহমেতর উপর স�ি�, েযমন আ�াহ তা’আলা বেলেছনঃ 

“বল! আ�াহ এই েয আন’আম এবং তাঁর এই েয রহমত (েতামরা েপেয়েছ) এর জনয্ সকেলর উৎফু� 

হওয়া উিচত, তারা যা পূ�ীভূত কের তা অেপক্ষা ইহা ে�য়।” (সূরা ইউনুস ১০: ৫৮) 

 

দুইঃ তুিম এর েথেক ভীষণ ভেয়র কারণও বুঝেত পারেল। েকননা যখন তুিম বুঝেত পারেল েয, মানুষ তার মুখ 

েথেক একটা কুফরী কথা েবর কের, েস উ� কথািট অজ্ঞতা বশতঃ বেল েফেল তবু তার েকান ওযর আপি� 

খােট না।  

 

এই যখন �কৃত অব�া, তখন েয বয্ি� মুশিরকেদর আকীদার অনুরূপ আকীদা েপাষণ কের আর বেল থােক েয, 

অমুক কথা আমােক আ�াহর িনকটবতর্ী কের েদেব তখন তার অব�া িক হেত পাের ?  
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এখােন িবেশষভােব উে�খয্ হে�, কুরআেন বিণর্ত হযরত মুসা (আঃ)-এর ঘটনািট েয ঘটনায় মুসার কওম সৎ ও 

জ্ঞানী গুণী হওয়া সে�ও বেলিছলঃ 

“আমােদর জনয্ও একটা উপাসয্ মূিতর্ বািনেয় দাও েযমন তােদর জনয্ রেয়েছ বহু উপাসয্-মূিতর্।”  

(সূরা আ’রাফ ৭: ১৩৮) 

 

অতএব, উপের বিণর্ত ঘটনািট অনুরূপ িবষয় হেত শুি� লােভ েতামােক অিধকতর �লু� করেব। 

 

 

 

 

প�ম অধয্ায়ঃ 

ি�ন ও ইনসােনর শ�তা নবী ও ওলীেদর সােথ 
 

[আেলাচয্ িবষয়ঃ আ�াহর নবী এবং আ�াহর ওলীেদর িবরুে� মানুষ এবং ি�নেদর মধয্ হেত অেনক দুশমন 

থাকার প�ােত ি�য়াশীল রেয়েছ আ�াহর িহকমত] 

 

েজেন রাখ েয, পাক পিব� আ�াহ তা’আলার অনয্তম িহকমত এই েয, িতিন এই তাওহীেদর িনশানবরদার 

(�চারক) রূেপ এমন েকান নবী ে�রণ কেরন নাই যাঁর িপছেন দুশমন দাঁড় কিরেয় েদন নাই। 

 

েদখ! আ�াহ তাঁর পাক কালােম বলেছনঃ 

“এবং এই রূেপ �েতয্ক নবীর জনয্ শ� (সৃি�) কেরিছ মানব ও ি�ন সমােজর শয়তানেদরেক, এরা 

এেক অনয্েক �েরাচনা যুিগেয় থােক কতকগুেলা ‘িগলিট’ করা বচেনর �ারা �ব�নার উে�েশয্।”  

(সূরা আন’আম ৬: ১১২) 

 

আবার কখনও তাওহীেদর শ�েদর িনকেট থােক অেনক িবদয্া, বহু িকতাব ও বহু যুি� �মাণ। েযমন আ�াহ 

বেলেছনঃ 

“অব�া এই েয, যখন তােদর রাসূলগণ সু�� দলীল �মাণ িনেয় উপি�ত হেয়িছল তােদর কােছ, তখন 

তারা িনেজেদর (ৈপতৃক) িবদয্া-বুি� িনেয়ই উৎফু� হেয় রইল।” (সূরা মু’িমন ৪০: ৮৩) 
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ষ� অধয্ায় 

িকতাব ও সু�াহর অ�স�া 
 

[আেলাচয্ িবষয়ঃ শ�পেক্ষর সৃ� সে�হািদ খ�েনর জনয্ কুরআন ও সু�াহর অ�স�ায় তাওহীদবাদীেক অবশয্ই 

সি�ত থাকেত হেব।] 

 

যখন তুিম জানেত পারেল েয, নবী ও ওলীেদর িপছেন দুশমন দল িনেয়ািজত রেয়েছ আর এ কথাও জানেত 

পারেল েয, আ�াহর পেথর েমােড় উপিব� দুশমনগণ হেয় থােক কথা িশ�ী, িবদয্াধর এবং যুি�বাগীশ, তখন 

েতামার জনয্ অবশয্ কতর্বয্ হেব আ�াহর �ীন েথেক েসই সব িবষয় িশক্ষা করা যা েতামার জনয্ হেয় উঠেব এমন 

এক কাযর্কর অ� েয অ� �ারা তুিম ঐ শয়তানেদর সে� মুকােবলা এবং সং�াম করেত সক্ষম হেব। 

 

ঐ শয়তানেদর পূবর্সুরী ও অ�দূত তােদর েতামার মহান ও মহীয়ান রব পরওয়ারেদগারেক বেলিছলঃ 

“িন�য় আিম েতামার সরল সুদৃঢ় পেথর উপর িগেয় বসব, অতঃপর আিম তােদর কােছ আসব তােদর 

সামেনর িদক েথেক, িপছেনর িদক হেত, তােদর ডান িদক হেত ও তােদর বােমর িদক হেত; আর 

তােদর অিধকাংশেক তুিম কৃতজ্ঞ পােব না।” (সূরা আ’রাফ ৭: ১৬-১৭) 

 

িক� যখন তুিম আ�াহর পােন অ�সর হেব ও আ�াহর দলীল �মাণািদর �িত েতামার হৃদয়-মন ও েচাখ-কানেক 

ঝুিকেয় েদেব, তখন তুিম হেয় উঠেব িনভর্ীক ও িনি��। কারণ তখন তুিম েতামার জ্ঞান ও যুি� �মােণর 

মুকােবলায় শয়তানেক দূবর্ল েদখেত পােব। এ স�ে� আ�াহ বেলনঃ 

“িন�য় শয়তােনর চ�া� ও কূট-েকৗশল হে� অিত দুবর্ল।” (সূরা িনসা ৪: ৭৬) 

 

একজন সাধারণ মুওয়াহিহদ বয্ি� হাজার মুশিরক পি�েতর উপর জয় লােভর সামথর্ রােখ। কুরআন ব�গভীর 

ভাষায় েঘাষণা কেরেছঃ 

“আর আমােদর েয দল, িন�য় িবজয়ী হেব তারাই।” (সূরা সাফ্ফাত ৩৭: ১৭৩) 

 

আ�াহর দল যুি� ও কথার বেল জয়ী হেয় থােকন, েযমন তারা জয়ী হেয় থােকন তেলায়ার ও অ� বেল। ভয় 

ঐসব মুওয়াহিহদেদর জনয্ যাঁরা িবনা অে� পথ চেলন। অথচ আ�াহ তা’আলা আমােদরেক এমন এক িকতাব 

�ারা অনুগৃহীত কেরেছন যার িভতর িতিন �েতয্ক িবষেয়র িবশদ বণর্না িদেয়েছন এবং েয িকতাবিট হে� ‘�� 

বয্াখয্া যা পথ-িনেদর্শ, দয়া ও সুসংবাদ �রূপ আ�সমপর্নকারীেদর জনয্।’ 

ফেল বািতল পি�গণ েয েকান দলীল িনেয়ই আসুক না েকন তার খ�ন এবং তার অসারতা �িতপাদন করার মত 

যুি� �মাণ েখাদ কুরআেনই িবদয্মান রেয়েছ। েযমন আ�াহ তা’আলা বেলনঃ 

“আর েয েকান ��ই তারা েতামার িনকট িনেয় আেস (েয স�ে� ওহীর মাধয্েম) আিম সতয্ বয্াপাের 

এবং (তার) সুস�ত বয্াখয্া িবে�ষণ েতামােক জািনেয় েদই।” (সূরা ফুরকান ২৫: ৩৩) 

 

এই আয়ােতর বয্াখয্ায় কিতপয় মুফাসিসর বেলেছনঃ 

“িকয়ামত পযর্� বািতলপ�ীরা েয যুি�ই উপ�ািপত করুক, এই আয়াত সামি�ক ভােব জািনেয় িদে� 

েয, কুরআন পাক তা খ�েনর শি� রােখ।” 
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স�ম অধয্ায়ঃ 

বািতল প�ীেদর দাবীসমূেহর খ�ন 
(সংিক্ষ�াকাের ও িব�ািরতভােব) 

আমােদর সমসামিয়ক যুেগর মুশিরকগণ আমােদর িবরুে� েয সব যুি�তেকর্র অবতারণা কের থােক আিম তার 

�েতয্কিটর জওয়ােব েসই সব কথাই বলব যা আ�াহ তাঁর িকতােব উে�খ কেরেছন। 

 

বািতলপ�ীেদর কথার জবাব আমরা দুই প�িতেত �দান করবঃ  

(১) সংিক্ষ�কাের, (২) তােদর দাবী সমূহ িবে�ষণ কের িবশদ ভােব। 

 

(১) সংিক্ষ� জওয়াব 
 
আকাের সংিক্ষ� হেলও এটা হেব অতীব গুরু�পূণর্ এবং অতয্� কলয্াণবহ েসই সব বয্ি�র জনয্ যােদর �কৃত 

েবাধ-শি� আেছ। আ�াহ কুরআন পােক এরশাদ কেরনঃ 

“েসই েতা িতিন েতামার �িত িযিন নািযল কেরেছন এই িকতাব যার কতক আয়াত হে� মুহকাম 

(সু��), েসগুিল হে� িকতােবর মূল এবং আর কতকগুিল হে� মুতাশািবহ (অ��),  

ফেল যােদর অ�ের আেছ ব�তা তারা অনুসরণ কের থােক তার মধয্ হেত মুতাশািবহ আয়াতগুেলার, 

িফৎনা সৃি�র মতলেব এবং (অস�ত) তাৎপযর্ বািহর করার উে�েশয্ অথচ উহার �কৃত তাৎপযর্ েকহই 

জােন না আ�াহ বয্তীত।” (সূরা আিল ইমরান ৩: ৭) 

 

নবী করীম (صلى الله عليه وسلم) হেতও এটা সাবয্� হেয়েছ। িতিন বেলেছনঃ 

“যখন তুিম ঐ সম� েলাকেদর েদখেব যারা �য্থর্েবাধক ও অ�� আয়াতগুিলর অনুসরণ করেছ তখন 

বুেঝ েনেব এরা েসই সব েলাক যােদর স�ে� আ�াহ বেলেছন, ঐসব েলাকেদর বয্াপাের েতামরা 

হুিশয়ার থাক।” (বুখারী ও মুসিলম) 

 

দৃ�া� �রূপ বলা েযেত পাের মুশিরকেদর মেধয্ কতক েলাক বেল থােকঃ 

“মেন েরখ! যারা আ�াহর ব�ু, তােদর না েকান ভয়-ভীিত আেছ, না তারা কখেনা শ�া��ও হেব।” 

(সূরা ইউসুফঃ ৬২) 

 

তারা আরও বেলঃ িন�য় সুপািরেশর বয্াপারিট অবশয্ই সতয্; অথবা বেলঃ আ�াহর িনকেট নবীেদর 

একটা িবেশষ মযর্াদা রেয়েছ।  

 

িকংবা নবী করীম (صلى الله عليه وسلم)-এর এমন িকছু কথার তারা উে�খ করেব যা েথেক তারা তােদর বািতল ব�েবয্র 

পেক্ষ দলীল েপশ করেত চাইেব, অথচ তুিম বুঝেতই পারেব না েয, েয কথার তারা অবতারণা করেছ 

তার অথর্ িক ? 
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এরূপ েক্ষে� তার জবাব এই ভােব িদেবঃ 
আ�াহ তাঁর িকতােব উে�খ কেরেছনঃ “যােদর অ�ের ব�তা রেয়েছ তারা মুহ্কাম (সু��) আয়াতগুেলা বজর্ন 

কের থােক আর মুতাশািবহ (অ��) আয়ােতর িপছেন ধািবত হয়।”  

 

আিম আেগই উে�খ কেরিছ েয, আ�াহ তা’আলা বেলেছনঃ  
‘মুশিরকগণ আ�াহর রুবুিবয়ােতর �ীকৃিত িদেয় থােক, তবু আ�াহ তােদরেক কােফররূেপ অিভিহত 

কেরেছন এজনয্ই েয, তারা েফেরশতা, নবী ও ওলীেদর সে� �া� স�কর্ �াপন কের বেল থােকঃ 

“এরা হে� আ�াহর িনকট আমােদর সুপািরশকারী।” (সূরা ইউনুস ১০: ১৮) 

 

এিট একিট মুহকাম আয়াত যার অথর্ পির�ার। এর অথর্ িবকৃত করার সাধয্ কােরারই েনই। 

 

আর েহ মুশিরক! তুিম কুরআন অথবা নবী (صلى الله عليه وسلم) এর বাণী েথেক যা আমার িনকট েপশ করেল তার অথর্ আিম 

বুিঝ না, তেব আিম দৃঢ় িব�াস রািখ েয, আ�াহর কালােমর মেধয্ েকান পর�র িবেরাধী কথা েনই, আর আ�াহর 

নবী (صلى الله عليه وسلم)-এর েকান কথাও আ�াহর কালােমর িবেরাধী হেত পাের না। 

 

এই জবাবিট অিত উ�ম ও সবর্েতাভােব সিঠক। িক� আ�াহ যােক তাওফীক েদন েস ছাড়া আর েকউ একথা 

উপলি� করেত সক্ষম নয়। এই জওয়াবিট তুিম তু� মেন কেরানা, েদখ আ�াহ �য়ং এরশাদ কেরনঃ 

 

“ব�তঃ যারা ৈধযর্য্ ধারেণ অভয্� তারা বয্তীত আর েকউই এই মযর্াদার অিধকারী হেত পাের না, 

অিধক� মহা ভাগয্বান বয্ি�গণ বয্তীত আর েকউই এই আদশর্ জীবন লােভ সমথর্ হয় না।” (সূরা আস 

িসজদা ৩২: ৩৫) 

 

(২) িব�ািরত জওয়াব 
 

সতয্ �ীন েথেক মানুষেক দূের হিটেয় রাখার জনয্ আ�াহর দুশমনগণ নবী রাসূলেদর (আলায়িহমুস সালাম) 

�চািরত িশক্ষার িবরুে� েয সব ওযর আপি� ও ব�বয্ েপশ কের থােক তার মেধয্ একিট এইঃ  

 

তারা বেল থােকঃ 

 

“আমরা আ�াহর সে� কাউেক শরীক কিরনা বরং আমরা সাক্ষয্ িদেয় থািক েয, েকউই সৃি� করেত, িরিযক িদেত, 
উপকার এবং অপকার সাধন করেত পাের না একমা� একক এবং লা-শরীক আ�াহ ছাড়া-আর (আমরা এ 

সাক্ষয্ও িদেয় থািক েয,) �য়ং মুহা�দ (صلى الله عليه وسلم)-ও িনেজর েকান কলয্াণ এবং অকলয্াণ সাধন করেত সক্ষম নন। 

 
আবদুল কােদর িজলানী ও অনয্ানয্রা েতা বহু দূেরর কথা। িক� একিট কথা এই েয, আিম একজন গুনাহগার 
বয্ি�, আর যারা আ�াহর সােলহ বা�া তােদর রেয়েছ আ�াহর িনকট িবেশষ মযর্াদা, তাই তাঁেদর মধয্�তায় আিম 
আ�াহর িনকট তাঁর করুণা �াথর্ী হেয় থািক।” 
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এর উ�র পূেবর্ই েদয়া হেয়েছ, আর তা হে� এইঃ  
 

যােদর সে� রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) যু� কেরেছন তারাও তুিম েয কথার উে�খ করেল তা �ীকার করত, আর এ কথাও 

তারা �ীকার করত েয, �িতমাগুেলা েকান িকছুই পিরচলনা কের না। তারা �িতমাগুেলার িনকট পািথর্ব মযর্াদা ও 

আেখরােতর মযর্াদার িদেক শাফা’আত কামনা করত।  

 

এ বয্াপাের আ�াহ তাঁর িকতােব যা উে�খ কেরেছন এবং িব�ািরত ভােব বণর্না কেরেছন েস সব তােদর পেড় 

শুিনেয় দাও। এখােন সে�হকারী যিদ (এই কুট তেকর্র অবতারণা কের আর) বেল েয,  

 

এই েয আয়াত মূিতর্-পূজকেদর স�ে� অবতীনর্ হেয়েছ, তেব েতামরা িকভােব সৎ বয্ি�েদরেক ঠাকুর 
িব�েহর সমতুলয্ কের িন� অথবা নবীগণেক িকভােব ঠাকুর িব�েহর শািমল করছ? 
 

এর জবাব িঠক আেগর মতই। েকননা, যখন েস �ীকার করেছ েয, কােফরগণও আ�াহর সাবর্েভৗম রুবুিবয়ােতর 

সাক্ষয্ দান কের থােক আর তারা যােদরেক উে�শয্ কের নযর িনয়ায �ভৃিত েপশ অথবা পূজা অচর্না কের থােক 

তােদর েথেক মা� সুপািরশই কামনা কের;  

 

িক� যখন তারা আ�াহ এবং তােদর কােযর্র মেধয্ পাথর্কয্ করার েচ�া করেছ, যা ইিতপূেবর্ উি�িখত হেয়েছ, তা 

হেল তােক বেল দাওঃ কােফরগেণর মেধয্ কতক েতা �িতমা পূজা কের, আবার কতক ঐসব আওিলয়ােদর 

আ�ান কের যােদর স�ে� আ�াহ বেলনঃ 

 

“যােদরেক তারা আ�ান কের থােক তারা েতা িনেজরাই তাঁর ৈনকটয্ লােভর অবল�ন খঁুেজ েবড়ায় েয, 

তােদও মেধয্ েক িনকটতর। এবং তারা সকেল তাঁর রহমত লােভর আকা�া কের থােক এবং তাঁর 

শাি�র ভয় কের চেল, িন�য় েতামার রেবর শাি� ভয়াবহ।” (সূরা ইসরা ১৭: ৫৭) 

 

এবং অনয্রা মিরয়ম তনয় ঈসা ও তাঁর মােক আ�ান কের অথচ মহান আ�াহ বেলেছনঃ 

 

“মিরয়ম তনয় মসীহ একজন রাসূল ছাড়া আর িকছুই নয়, তাঁর পূেবর্ বহু রাসূল গত হেয়েছ, আর 

মসীেহর মাতা িছল একজন সিতসা� নারী; তাঁরা উভেয় (কু্ষধার সময়) অ� ভক্ষণ করত।  

লক্ষয্ কর, িক রূেপ আমরা তােদর জনয্ �মাণগুিলেক িবশদ রূেপ বণর্না কের িদি�, অতঃপর আরও 

েদখ তারা িব�া� হেয় চেলেছ েকান্ িদেক। িজজ্ঞাসা করঃ েতামরা িক আ�াহেক েছেড় এমন িকছুর 

ইবাদত করেত থাকেব যারা েতামােদর অিন� বা ই� করার েকানও ক্ষমতা রােখ না? আর আ�াহ, 

একমা� িতিনই েতা হে�ন সবর্ে�াতা, সবর্িবিদত।” (সূরা মােয়দা ৫: ৭৫-৭৬) 

 

উি�িখত হঠকারীেদর িনকেট আ�াহ তা’আলার একথাও উে�খ করঃ 

“এবং (�রণ কর েসই িদেনর কথা) েয িদন আ�াহ একে� সমেবত করেবন তােদর সকলেক, তৎপর 

েফেরশতােদরেক বলেবনঃ এরা িক বে�গী করত েতামােদর? তারা বলেবঃ পিব�তায় সুমহান তুিম! 

তুিমই েতা আমােদর রক্ষক অিভভাবক, তারা নেহ, কখনই না, বরং অব�া িছল এই েয, এরা পূজা করত 

ি�নেদরেক, এেদর অিধকাংশই ি�নেদর �িত িব�াসী।” (সূরা সাবা ৩৪: ৪০-৪১) 
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আরও উে�খ কের আ�াহ বেলনঃ 

“এবং আ�াহ যখন বলেবন, েহ মিরয়েমর পু� ঈসা। তুিমই িক েলাকেদরেক বেলিছেলঃ েতামরা আমােক 

ও আমার মাতােক আ�াহ ছাড়াও আর দু’িট রবরূেপ �হণ করেব? ঈসা বলেব, মিহমাময় তুিম!  

 

যা বলার অিধকার আমার েনই আমার পেক্ষ তা বলা স�ব হেত পাের না, আিম ঐ কথা বেল থাকেল 

তুিম তা িন�য় অবগত আছ, আমার অ�েরর িবষয় তুিম িবিদত আছ িক� েতামার অ�েরর িবষয় আিম 

অবগত নই, িন�য় তুিম একমা�, তুিমই েতা হ� সকল অদৃ� িবষেয়র সময্ক পিরজ্ঞাতা।” (সূরা 

মােয়দাহ ৫: ১১৬) 

 

তারপর তােক বলঃ তুিম িক (এখন) বুঝেত পারেল েয, আ�াহ �িতমা-পূজকেদর েযমন কােফর 

বেলেছন, েতমিন যারা েনক েলাকেদর শরণাপ� হয় তােদরেকও কােফর বেলেছন, এবং রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) 

তােদর সে� িজহাদও কেরেছন।  
 

যিদ েস বেলঃ  

কােফরগণ (আ�াহ ছাড়া) তােদর িনকট কামনা কের থােক আর আিম সাক্ষয্ িদি� েয, আ�াহ ম�ল অম�েলর 
মািলক ও সৃি�র পিরচালক, আিম েতা তােক ছাড়া অনয্ কােরার িনকট িকছুই কামনা কির না।  
আর েনককার-মুরু�ীেদর এসব িবষেয় িকছুই করার েনই, তেব তােদর শরণাপ� হই এ জনয্ েয, তারা আ�াহর 
িনকেট সুপািরশ করেব।  
 

এর জবাব হে� এ েতা কােফরেদর কথার হুবহু �িত�িন মা�, তুিম তােক আ�াহর এই কালাম শুিনেয় দাওঃ 

“আর আ�াহেক বয্তীত অনয্েদরেক অিভভাবক রূেপ �হণ কের যারা (তারা বেল), আমরা েতা ওেদর 

পূজা কিরনা, তেব (তােদর শরণাপ� হই) যােত তারা সুপািরশ কের আমােদরেক আ�াহর িনকটবতর্ী 

কের েদয়।” (সূরা যুমার ৩৯: ৩) 

 

আ�াহর এ কালামও শুিনেয় দাওঃ 

“তারা (মুশিরকগণ) বেলঃ এরা হে� আ�াহর িনকট আমােদর সুপািরশকারী।” (সূরা ইউনুস ১০: ১৮) 
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অ�ম অধয্ায় 

দু’আ ইবাদেতর সারাংশ 
[যারা মেন কের েয, দু’আ ইবাদত নয় তােদর �িতবাদ] 

 

তুিম েজেন রােখা েয, এই েয িতনিট সে�হ সংশেয়র কথা বলা হ’ল এগুেলা তােদর িনকট খুবই গুরু�পূণর্। যখন 

তুিম বুঝেত পারেল েয, আ�াহ তা’আলা তাঁর িকতােব আমােদর জনয্ এ সব িবষয় িবশদ ভােব বণর্না কেরেছন, 

আর তা তুিম উ�মরূেপ বুেঝ িনেয়ছ, তখন এগুেলা সহজেবাধয্ হেয় েগল েতামার িনকট, অতএব এর পর অনয্ 

সব সংশয় সে�েহর অপেনাদন েমােটই কিঠন হেব না।q 

 

যিদ েস বেল,  

আিম আ�াহ ছাড়া কােরার উপাসনা কিরনা আর সৎকমর্শীল বয্ি�েদর িনকট ইলেতজা (িবপেদ আ�য় 
�াথর্না) এবং তাঁেদর িনকট দু’আ করা তাঁেদর ইবাদত নয়।  
 

তেব তুিম তােক বলঃ তুিম িক �ীকার কর েয, আ�াহর ইবাদতেক একমা� তাঁরই জনয্ খােলস বা িবশু� করা 

েতামার উপর ফরয কেরেছন আর এটা েতামার উপর তাঁর �াপয্ হক?  

 

যখন েস বলেব হয্াঁ, আিম তা �ীকার কির, তখন তােক বলঃ  

এখন আমােক বুিঝেয় দাও, িক েসই ইবাদত যা একমা� তাঁরই জনয্ খােলস করা েতামার উপর িতিন ফরয 

কেরেছন এবং তা েতামার উপর তাঁর �াপয্ হক।  

 

ইবাদত কােক বেল এবং তা কত �কার তা যিদ েস না জােন তেব এ স�েকর্ তার িনকেট আ�াহর এই বাণী 

বণর্না কের দাওঃ 

“েতামরা ডাকেব িনেজেদর রবেক িবনীতভােব ও সংেগাপেন, িন�য় সীমাল�নকারীেদরেক আ�াহ পছ� 

কেরন না।” (সূরা আ’রাফ ৭: ৫৫) 

 

এটা তােক বুিঝেয় েদওয়ার পর তােক িজজ্ঞাস করঃ দু’আ করা েয ইবাদত েসটা িক এখন বুঝেল?  

েস অবশয্ই বলেবঃ হয্াঁ, েকননা হাদীেসই েতা আেছঃ “দু’আ ইবাদেতর সারব�” ! 

 

তখন তুিম তােক বলঃ যখন তুিম �ীকার কের িনেল েয দু’আটা হে� ইবাদত, আর তুিম আ�াহেক িদবািনিশ 

ডাকছ যখন তুিম েকান নবীেক অথবা অনয্ কাউেক ডাকছ ঐ একই �েয়াজন িমটােনার জনয্, তখন িক তুিম 

আ�াহর ইবাদেত অনয্েক শরীক করছ না?  

েস তখন অবশয্ই বলেত বাধয্ হেব, হয্াঁ, শরীক করিছ বেট।  

তখন তােক শুিনেয় দাও আ�াহর এই বাণীঃ 

“অতএব তুিম নামাজ পড়েব একমা� আ�াহর ওয়াে� এবং (েসইভােবই) কুরবানী করেব।”  

(সূরা কাওসার ১০৮: ২) 

এর উপর আমল কের তার জনয্ তুিম যখন কুরবানী করছ তখন েসটা িক ইবাদত নয়?  

এর জবােব েস অবশয্ বলেবঃ হয্াঁ, ইবাদতই বেট। 
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এবার তােক বলঃ  

তুিম যিদ েকান সৃি�র জনয্ েযমন নবী, ি�ন বা অনয্ িকছুর জনয্ কুরবানী কর তেব িক তুিম এই ইবাদেত 

আ�াহর সে� অনয্েক শরীক করেল না?  

েস অবশয্ই একথা �ীকার করেত বাধয্ হেব এবং বলেবঃ হয্াঁ। 

 

তােক তুিম একথাও বলঃ  

েয মুশিরকেদর সে�ে� কুরআন (এর িনিদর্� আয়াত) অবতীণর্ হেয়েছ তারা িক েফেরশতা, (অতীেতর) েনক েলাক 

ও লাত উযয্া �ভৃিতর ইবাদত করত?  

েস অবশয্ই বলেবঃ হয্াঁ, করত।  

 

তারপর তােক বলঃ  

তােদর ইবাদত বলেত েতা তােদর �িত আ�ান জ্ঞাপন, পশু যবহ করণ ও আেবদন িনেবদন ইতয্ািদই বুঝােতা 

বরং তারা েতা িনেজেদরেক আ�াহরই বা�া ও তাঁরই �তাপাধীন বেল �ীকৃিত িদত।  

আর একথাও �ীকার করত েয, আ�াহই সম� ব� ও িবষেয়র পিরচালক। িক� আ�াহর িনকট তােদর েয মযর্াদা 

রেয়েছ েস জনয্ই তারা তােদর আ�ান করত বা তােদর িনকট আেবদন িনেবদন জ্ঞাপন করত সুপািরেশর 

উে�েশয্।  

 

এ িবষয়িট অতয্� সু��। 
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নবম অধয্ায় 

শরী’আত স�ত শাফা’আত এবং িশরকী শাফা’আেতর মেধয্ পাথর্কয্ 
 

যিদ েস বেল তুিম িক নবী করীম (صلى الله عليه وسلم)-এর শাফা’আত েক অ�ীকার করছ ও তাঁর েথেক িনেজেক িনিলর্� মেন 

করছ? তুিম তাঁেক উ�ের বলেবঃ না, অ�ীকার কির না। তাঁর েথেক িনেজেক িনিলর্�ও মেন কিরনা।  

 

বরং িতিনই েতা সুপািরশকারী যার শাফা’আত কবুল করা হেব। আিমও তাঁর শাফা’আেতর আকা�ী। িক� 

শাফা’আেতর যাবতীয় চািব-কািঠ আ�াহরই হােত, েয আ�াহ তা’আলা বেলেছনঃ 

“বলঃ সকল �কােরর সম� শাফা’আেতর একমা� মািলক হে�ন আ�াহ।” (সূরা যুমার ৩৯: ৪৪) 

 

েযমন আ�াহ বেলেছনঃ 

“তাঁর অনুমিত বয্তীত তাঁর কােছ সুপািরশ করেত পাের েক আেছ এমন (শি�মান) বয্ি�? (সূরা আল-

বাকারা ২: ২৫৫) 

 

এবং কােরা স�ে�ই রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) সুপািরশ করেবন না যতক্ষণ পযর্� না তার স�ে� আ�াহ সুপািরেশর 

অনুমিত িদেবন।  

েযমন আ�াহ বেলেছনঃ 

“আর আ�াহ মজর্ী কেরন যার স�ে� েসই বয্ি� বয্তীত আর কােরা জনয্ তাঁরা সুপািরশ করেবনা।” 

(সূরা আি�য়া ২১: ২৮) 

 

আর (একথা মেন রাখা কতর্বয্ েয), আ�াহ তা’আলা তাওহীদ অথর্াৎ খাঁিট ও িনেভর্জাল ইসলাম ছাড়া িকছুেতই 

রাজী হেবন না। েযমন িতিন বেলেছনঃ 

“ব�তঃ ইসলাম বয্িতেরেক অনয্ েকানও �ীেনর উে�শয্ করেব েয বয্ি�, তার পক্ষ হেত আ�াহর কােছ 

তা গৃহীত হেব না।” (সূরা আিল ইমরান ৩: ৮৫) 

 

ব�তঃপেক্ষ যখন সম� সুপািরশ আ�াহর অিধকারভু� এবং তা আ�াহর অনুমিত সােপক্ষ, আর নবী করীম (صلى الله عليه وسلم) 

বা অনয্ েকহ আ�াহর অনুমিত ছাড়া সুপািরশ করেত সক্ষম হেবন না, আর আ�াহর অনুমিত একমা� 

মুওয়াহিহদেদর জনয্ই িনিদর্�, তখন েতামার িনকট একথা পির�ার হেয় েগল েয, সকল �কােরর সম� 

শাফা’আেতর একমা� মািলক হে�ন আ�াহ।  

 

সুতরাং তুিম সুপািরশ তাঁরই িনকট কামনা কর এবং বলঃ “েহ আ�াহ! আমােক রাসূল (صلى الله عليه وسلم)-এর সুপািরশ হেত 

মাহরুম কেরানা। েহ আ�াহ! তুিম তাঁেক আমার জনয্ সুপািরশকারী কের দাও।  

 

অনুরূপভােব অনয্ানয্ দু’আও আ�াহর িনকেটই করেত হেব। যিদ েস বেল, নবী করীম (صلى الله عليه وسلم)-েক শাফা’আেতর 

অিধকার েদয়া হেয়েছ কােজই আিম তাঁর িনকেটই ব� চাি� যা আ�াহ তাঁেক দান কেরেছনঃ  

তার উ�র হে�ঃ আ�াহ তােঁক শাফা’আত করার অিধকার �দান কেরেছন এবং িতিন েতামােক তারঁ িনকেট 

শাফা’আত চাইেত িনেষধ কেরেছন। 
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আ�াহ বেলেছনঃ 

“অতএব (েতামরা আ�ান করেত থাকেব একমা� আ�াহেক এবং) আ�াহর সে� আর কাউেকই ডাকেব 

না।” (সূরা ি�ন ৭২: ১৮) 

 

যখন তুিম আ�াহেক এই বেল ডাকেব েয, িতিন েযন তাঁর নবী-েক েতামার জনয্ সুপািরশকারী কের েদন, তখন 

তুিম আ�াহর এই িনেষধ বাণী পালন করেলঃ 

“আ�াহর সে� আর কাউেকই ডাকেবনা।” (সূরা ি�ন ৭২: ১৮)  

 

আরও একিট কথা হে� েয, সুপািরেশর অিধকার নবী বয্তীত অনয্েদরও েদয়া হেয়েছ। েযমন, েফেরশতারা 

সুপািরশ করেবন, ওলীগণও সুপািরশ করেবন। মাসুম বা�ারাও (তােদর িপতামাতােদর জনয্) সুপািরশ করেবন। 

 

কােজই তুিম িক েসই অব�ায় বলেত পােরা েয, েযেহতু আ�াহ তােদরেক সুপািরেশর অিধকার িদেয়েছন, কােজই 

তােদর কােছও েতামরা শাফা’আত চাইেব? যিদ তা চাও তেব তুিম েনক বয্ি�েদর উপাসনায় শািমল হেল।  

 

যা আ�াহ তাঁর িকতােব (হারাম বা অৈবধ বেল) উে�খ কেরেছন।  

 

তুিম যিদ বলঃ না, তােদর কােছ সুপািরশ চাওয়া যােব না, তেব েসই অব�ায় েতামার এই কথা (িনে�াি�িখত) 

�তঃিস�ভােব বািতল হেয় যাে� েয,  

আ�াহ তােদরেক সুপািরেশর অিধকার �দান কেরেছন এবং আিম তার িনকট েসই ব�ই চাি� যা িতিন তােক 
দান কেরেছন। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 | কা শ ফু শ  শু ব হা ত  ( সং শ য়  িন র স ন )  
 



দশম অধয্ায় 
এ কথা সাবয্� করা েয, েনক েলাকেদর িনকট িবপেদ আপেদ আ�য় �াথর্না অথবা 

িনেবদন েপশ করা িশরক  

এবং যারা একথা অ�ীকার কের তােদরেক �ীকৃিতর িদেক আকৃ� করা। 
 

যিদ েস বেলঃ আিম আ�াহর সে� েকান ব�েকই শরীক কিরনা- িকছুেতই নয়, কক্ষণও নয়। তেব েনক 
েলাকেদর িনকট িবপেদ আপেদ আ�য় �াথর্না বা আেবদন িনেবদন জ্ঞাপন কের থািক, আর এটা িশরক নয়। 
 

এর জবােব তােক বেলাঃ যখন তুিম �ীকার কের িনেয়ছ েয, বয্িভচার হারাম বেল িনেদর্িশত কেরেছন আর এ 

কথাও েমেন িনেয়ছ েয, আ�াহ তা’আলা এই মহা পাপ ক্ষমা কেরনা, তাহেল েভেব েদখ েসটা িকরূপ ভয়�র ব� 

যা িতিন হারাম কেরেছন এবং বেল িদেয়েছন েয, িতিন উহা মাফ করেবন না। 

 

িক� এ িবষেয় েস িকছুই জােন না- েস স�ূণর্ অজ্ঞ। 

 

তােক তুিম বলঃ তুিম িকভােব িশরক েথেক আ�রক্ষা করেব যখন তুিম একথা জানেল না েয, িশরক িক জঘনয্ 

পাপ অথবা একথাও জানেল না েয, েকন আ�াহ েতামার উপর িশরক হারাম কেরেছন আর বেল িদেয়েছন েযঃ 

িতিন ঐ পাপ মাফ করেবন না।  

আর তুিম এ িবষেয় িকছুই জাননা অথচ তুিম এ স�েকর্ িকছু িজজ্ঞাসাও করছ না। তুিম িক ধারণা কের বেস 

আছ েয, আ�াহ এটােক হারাম কেরেছন আর িতিন তার (কারণগুিল) িবে�ষণ কেরনিন? 

 

যিদ েস বেলঃ িশরক হে� মূিতর্পূজা আর আমরা েতা মূিতর্ পূজা করিছ না, তেব তােক বলঃ মূিতর্ পূজা কােক 

বেল? তুিম িক মেন কর েয, মুশিরকগণ এই িব�াস েপাষণ কের েয এসব কাঠ ও পাথর (িনিমর্ত মূিতর্গুেলা) সৃি� 

ও িরিযক দান করেত সক্ষম এবং যারা তােদরেক আ�ান কের তােদর আ�ােন সাড়া িদেয় তােদর কােজর 

সুবয্ব�া কের িদেতও সামথর্ রােখ? একথা েতা কুরআন িমথয্া বেল েঘাষণা কেরেছ। 

 

যিদ েস বেল, িশরক হে� যারা কাঠ ও পাথর িনিমর্ত মূিতর্ বা কবেরর উপর কু�া ইতয্ািতেক লক্ষয্ কের 

িনেজেদর �েয়াজন িমটােনার জনয্ এেদর �িত আ�ান জানায়, এেদর উে�েশয্ বলীদান করেব আর এেদর 

বরকেত আ�াহ আমােদর িবপদ-আপদ দূর করেবন বা আ�াহ এেদর বরকেত অনু�হ করেবন।  

 

তেব তােক বলঃ হয্াঁ, তুিম সতয্ কথাই বেলছ আর এটাই েতা েতামােদর কমর্ কা� যা পাথর, কবেরর কু�া 

�ভৃিতর িনকেট কের থাক। ফলতঃ েস �ীকার করেছ েয, তােদর এই কাজগুেলা হে� মূিতর্ পূজা, আর এটাই 

েতা আমরা চাই। অথর্াৎ েতামরা িনেজরাই েতামােদর কথায় আমােদর ব�বয্ �কারা�ের েমেন িনেল। 

 

এই এক িবষেয়র েগাপন রহসয্ হে�ঃ যখন েস বলেব, আিম আ�াহর সে� (কাউেক) শরীক কির না, তখন তুিম 

তােক বলঃ আ�াহর সে� িশেকর্র অথর্ িক? তুিম তার বয্াখয্া দাও। যিদ েস এর বয্াখয্ায় বেলঃ তা হে� মূিতর্ 

পূজা, তখন তুিম তােক আবার �� করঃ মূিতর্ পূজার মােন িক? তুিম আমােক তার বয্াখয্া �দান কর।  
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যিদ েস উ�ের বেলঃ আিম এক আ�াহ ছাড়া অনয্ কারও ইবাদত কির না, তখন তােক আবার �� করঃ 

এককভােব আ�াহর ইবাদেতরই বা অথর্ িক? এর বয্াখয্া দাও।  

 

উ�ের যিদ েস কুরআন েয বয্াখয্া �দান কেরেছ েসই বয্াখয্াই েদয় তেব েতা আমােদর দাবীই সাবয্� হল আর 

এটাই আমােদর উে�শয্। আর যিদ েস কুরআেনর েসই বয্াখয্াটা না জােন, তেব েস েকমন কের এমন ব�র দাবী 

কেরেছ যা েস জােন না? আর যিদ েস তার এমন বয্াখয্া করেছ যা েস জােন না?  

 

আর যিদ েস তার এমন বয্াখয্া �দান কের যা তার �কৃত অথর্ নয়, অথচ তুিম েতা তার িনকেট আ�াহর সে� 

িশরক এবং মূিতর্ পূজা আর ঐ কাজিটই েতা হুবহু কের চেলেছ এ যুেগর মুশিরকগণ!  

 

আর শরীক িবহীন একক েয আ�াহর ইবাদত, তাই তারা আমােদর কােছ ইনকার কের আসেছ আর এ িনেয় 

তােদর পূবর্সুরীেদর নয্ায় তারা েশারেগাল করেছ। তার পূবর্সরীরা বলেতাঃ 

“এই েলাকটা িক বহু ইলাহেক এক ইলাহ-েত পিরণত করেছ? এটা েতা ব�তঃই একটা তা�ব 

বয্াপার।” (সূরা সা’দ ৩৮: ৫) 

 

েস যিদ বেল েফেরশতা ও আি�য়ােদর ডাকার কারেণ তােদরেক েতা কােফর বলা হয়িন। েফেরশতােদরেক যারা 

আ�াহর কনয্া বেলিছল তােদরেক কােফর বলা হেয়েছ। আমরা েতা আবদুল কােদর বা অনয্েদরেক বা 

অনয্েদরেক আ�াহর পু� বিল না। 

 

তার উ�র হে� এই েয, স�ানেক আ�াহর সে� স�িকর্ত করাটাই �য়ং কুফরী। আ�াহ তা’আলা বেলেছনঃ  

“বলঃ িতিনই একক আ�াহ (িতিন বয্তীত আ�াহ আর েকউ েনই)। আ�াহ অমুখােপক্ষী ।”  

(সূরা ইখলাস ১১২: ১-২) 

 

“আহাদ” এর অথর্ হল একক এবং তার সমতুলয্ েকউই েনই। আর “সামাদ” এর অথর্ হে� �েয়াজেন একমা� 

যার �রণ েনয়া হয়। অতএব, েয এটােক অ�ীকার কের, েস কােফর হেয় যায়Ñযিদও েস সূরাটােক অ�ীকার 

কের না।  

আ�াহ তা’আলা বলেছনঃ  

“আ�াহ েকান স�ান �হণ কেরনা, আর তাঁর সে� অপর েকান ইলাহ, (উপাসয্) েনই।” 

 

উপের কুফরীর েয দুিট �করেণর উে�খ করা হেয়েছ তা আ�াহ পৃথকভােব উে�খ করেলও উভয়ই িনি�ত রূেপ 

কুফর। আ�াহ তা’আলা বলেছনঃ 

“আর এই (অজ্ঞ) েলাকগুেলা ি�নেক আ�াহর শরীক বািনেয় িনেয়েছ অথচ ঐগুেলােক আ�াহই সৃি� 

কেরেছন এবং তাঁর জনয্ তারা কতকগুেলা পু�কনয্াও উ�াবন কের িনেয়েছ েকান জ্ঞান বয্িতেরেক 
েকান যুি� �মাণ ছাড়া।” (সূরা আন’আম ৬: ১০০) 

 

এখােনও দুই �কােরর কুফরীেক িতিন পৃথকভােব উে�খ কেরেছন। এর �মাণ এটাও পাের েয, িন�য় তারা 

কােফর হেয় িগেয়িছল লাতেক আ�ান কের যিদও লাত িছল একজন সৎ েলাক। তারা তােক আ�াহর েছেলও 

বেলিন।  
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অপর পেক্ষ যারা ি�নেদর পূজা কের কােফর হেয়েছ তারাও তােদরেক আ�াহর েছেল বেলিন। এই রকম 

“মুরতাদ” (যারা ঈমান আনার পর কােফর হেয় যায়) স�েকর্ আেলাচনা করেত িগেয় চার মাযহােবর িব�ানগণ 

বেলেছন েয, মুসলমান যিদ ধারণা রােখ েয, আ�াহর েছেল রেয়েছ তেব েস “মুরতাদ” হেয় েগল।  

 

তারাও উ� দুই �কােরর কুফরীর মেধয্ পাথর্কয্ কেরেছন। এটা েতা খুবই ��। যিদ েস আ�াহর এই কালাম 

েপশ কেরঃ 

“েদখঃ আ�াহর ওলী যারা, েকান আশ�া েনই তােদর এবং কখনও শ�া�� হেব না তারা।”  

(সূরা ইউনুস ১০: ৬২) 

 

তেব তুিম বলঃ হয্াঁ, একথা েতা অ�া� সতয্ িক� তাই বেল তােদর পূজা করা চলেব না। 

আর আমরা েকবল আ�াহর সে� অপর কােরার পূজা এবং তার সে� িশেকর্র কথাই অ�ীকার করিছ। নেচৎ 

আওিলয়ােদর �িত ভালবাসা রাখা ও তােদর অনুসরণ করা এবং তােদর কারামতগুেলােক �ীকার করা আমােদর 

জনয্ অবশয্ কতর্বয্। আর আওিলয়ােদর কারামতেক িবদ’আতী ও বােতলপ�ীগণ ছাড়া েকউ অ�ীকার কের না। 

 

আ�াহর �ীন দুই �া�সীমা ইফরাত ও তাফরীেতর মধয্�েল, আ�াহর পথ দুই িবপরীতমূখী ��তার মাঝখােন 

এবং আ�াহর হক দুই বািতেলর মধয্পেথ অবি�ত। 
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একাদশ অধয্ায় 

আমােদর যুেগর েলাকেদর িশরক অেপক্ষা পূবর্বতর্ী েলাকেদর িশরক িছল অেপক্ষকৃত হালকা 
 

তুিম যখন বুঝেত পারেল েয, েয িবষয়িটেক আমােদর যুেগর মুশিরকগণ নাম িদেয়েছন ‘ইেতকাদ’-(ভি� িমি�ত 

িব�াস) েসটাই হে� েসই িশরক যার িবরুে� কুরআন অবতীণর্ হেয়েছ এবং আ�াহর রাসূল যার কারেণ 

েলাকেদর িবরুে� িজহােদ অবতীনর্ হেয়েছন।  

 

তখন তুিম েজেন রাখ েয, পূবর্বতর্ী েলাকেদর িশরক িছল বতর্মান যুেগর েলাকেদর িশরক অেপক্ষা অিধকতর 

হালকা বা লঘুতর। আর তার কারণ হে� দুিটঃ 

 

(এক) পূবর্বতর্ী েলাকগণ েকবল সুখ �া�ে�র সমেয়ই আ�াহর সে� অপরেক শরীক করেতা এবং েফেরশতা 

আওিলয়া ও ঠাকুর-েদবতােদরেক আ�ান জানােতা, িক� িবপদ আপেদর সময় একমা� আ�াহেকই ডাকেতা, েস 

ডাক হত স�ূণর্ িনেভর্জাল।  

েযমন আ�াহ তাঁর পাক কুরআেন বেলেছনঃ 

“সাগর বেক্ষ যখন েকান িবপদ েতামােদরেক �শর্ কের, আ�াহ বয্তীত আর যাহািদগেক েডেক থাক 

েতামরা, তারা সকেলই েতা তখন (মন হেত দূের) সের যায়, িক� আ�াহ যখন েতামােদরেক �লভােগ 

েপৗঁিছেয় উ�ার কেরন তখন েতামরা অনয্িদেক িফের যাও; িন�য় মানুষ হে� অিতশয় না শুকরগুযার।” 

(সূরা বানী ইসরাইল ১৭: ৬৭) 

আ�াহ এ কথাও বেলেছনঃ 

“বলঃ েতামরা িনেজেদর স�ে� িবেবচনা কের েদখ, েতামােদর �িত আ�াহর েকান আযাব যিদ আপিতত 

হয় অথবা িকয়ামত িদবস যিদ এেস পেড় তখন িক েতামরা আ�ান করেব আ�াহ বয্তীত অপর 

কাউেক? (উ�র দাও) যিদ েতামরা সতয্বাদী হও।  

কখনই না, বরং েতামরা আ�ান করেব তাঁেকই, েয আপেদর কারেণ তাঁেক আ�ান করছ, ই�া করেল 

িতিন েসই আপদগুেলা দূর কের িদেবন। আ�ােনর কারণ �রূপ আপদগুেলা েমাচন কের িদেবন, আর 

েতামরা যা িকছুেক আ�াহর শরীক করছ তাহািদগেক েতামরা তখন ভুেল যােব।” (সূরা আন’আম ৬: 

৪০-৪১) 

আ�াহ তা’আলা একথাও বেলেছনঃ 

“যখন েকান দুঃখ ক� আপিতত হয় মানুেষর উপর তখন েস িনেজ পরওয়ািদগারেক ডাকেত থােক 

একিন�ভােব, অতঃপর যখন িতিন তােক েকান েন’য়ামেতর �ারা অনুগৃহীত কেরন, তখন েস ভুেল যায় 

েসই ব�েক যার জনয্ েস পূেবর্ �াথর্না কেরিছল এবং আ�াহর বহু সদৃশয্ ও শরীক বািনেয় েনয় তাঁর পথ 

হেত (েলাকিদগেক) �� করার উে�েশয্।  

বলঃ িকছুকাল তুিম িনেজর কুফর জিনত সুখ-সুিবধা েভাগ করেলও, িন�য় তুিম েতা হ� জাহা�ােমর 

অিধবাসীেদর একজন।” (সূরা যুমার ৩৯: ৮) 

অতঃপর আ�াহর এই বাণীঃ 

“যখন পবর্েতর নয্ায় তর�মালা তােদর উপর েভে� পেড়, তখন তারা আ�াহর আনুগেতয্ িবশু�-িচ� হেয় 

তাঁেক ডাকেত থােক।” (সূরা েলাকমান ৩১: ৩২) 
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েয বয্ি� এই িবষয়িট বুঝেত সক্ষম হল যা আ�াহ তাঁর িকতােব ��ভােব বণর্না কের িদেয়েছন যার সারংসার 

হে� এই েয মুশিরেদর িবরুে� রাসূল (صلى الله عليه وسلم) যু� কেরিছেলন তারা তােদর সুখ �া��য্ ও িনরাপ�ার সমেয় 

আ�াহেকও ডাকেতা আবার আ�াহ ছাড়া অনয্েকও ডাকেতা,  

িক� িবপদ-িবপযর্েয়র সময় তারা একক ও লা-শরীক আ�াহ ছাড়া অপর কাউেকই ডাকেতা না, তারা বরং েস 

সময় অনয্ সব মাননীয় বয্ি� ও পূজা স�ােদর ভুেল বরং েস সময় অনয্ সব মাননীয় বয্ি� ও পূজা স�ােদর 

ভুেল েযেতা, েসই বয্ি�র িনকট পূবর্ যামানার েলাকেদর িশরক এবং আমােদর বতর্মান যুেগর েলাকেদর িশেকর্র 

পাথর্কয্টা �� হেয় উেঠেছ।  

 

িক� �� হে� এমন েলাক েকাথায় পাওয়া যােব যার হৃদয় এই িবষয়িট উ�মরূেপ ও গভীরভােব উপলি� 

করেব? একমা� আ�াহই আমােদর সহায়। 

 

(দুই) পূবর্ যামানার েলাকগণ আ�াহর সে� এমন বয্ি�েদর আ�ান করেতা যারা িছল আ�াহর ৈনকটয্-�া�, তারা 

হেতন হয় নবী-রাসূলগণ, নয় ওলী-আওিলয়া নতুবা েফেরশতাগণ!  

এছাড়া তারা হয়েতা পূজা করেতা এমন বৃক্ষ অথবা পাথেরর যারা আ�াহর একা� বাধয্ ও হুকুমবরদার, েকান 

�মই তারা অবাধয্ নয়, হুকুম অমানয্কারী নয়। 

 

িক� আমােদর এই যুেগর েলােকরা আ�াহর সে� এমন েলাকেদর ডােক এবং তােদর িনকট �াথর্না জানায় যারা 

িনকৃ�তম অনাচারী, আর যারা তােদর িনকট ধণর্া েদয় ও �াথর্না জানায় তারাই তােদর অনাচারগুেলার কথা ফাঁস 

কের েদয়, েস অনাচারগুেলার মেধয্ রেয়েছ বয্িভচার চুির এবং নামায পিরতয্ােগর মত গিহর্ত কাজ সমূহ।  

 

আর যারা েনক েলাকেদর �িত আ�া েরেখ তােদর পূজা কের বা এমন ব�র পূজা কের েযগুেলা েকান পাপ কের 

না েযমনঃ গাছ, পাথর ইতয্ািদ তারা ঐ সব েলাকেদর েথেক িন�য় লঘুতর পাপী যারা ঐ েলাকেদর পূজা কের 

যােদর অনচার ও পাপচারগুেলােক তারা �য়ং দশর্ন কের থােক এবং তার সাক্ষয্ও �দান কের থােক। 
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�াদশ অধয্ায় 

েয বয্ি� �ীেনর কিতপয় ফরয-ওয়ািজব পালন কের, েস তাওহীদিবেরাধী েকান কাজ কের 

েফলেলও কােফর হেয় যায় না।  

যারা এই �া� ধারণা েপাষণ কের, তােদর �াি�র িনরসন এবং তার িব�ািরত �মাণপ�ী। 
 

উপেরর আেলাচনায় একথা সাবয্� হেয় েগল েয, যােদর িবরুে� রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) িজহাদ কেরেছন তারা এেদর 

(আজেকর িদেন িশরকী কােজ িল�- নামধারী মুসলমানেদর) চাইেত েঢর েবশী বুি�মান িছল এবং তােদর িশরক 

অেপক্ষাকৃত লঘু িছল।  

 

অতঃপর একথাও তুিম েজেন রােখা েয, এেদর মেন আমােদর ব�েবয্র বয্াপাের েয �াি� ও সে�হ-সংশয় 

রেয়েছ েসটাই তােদর সব চাইেত বড় ও গুরুতর �াি�।  

 

অতএব এই �াি�ও অপেনাদন ও সে�েহর অবসানকে� িনে�র কথাগুেলা মেনােযাগ িদেয় েশােনাঃ  

তারা বেল থােকঃ যােদর �িত সাক্ষাৎ ভােব কুরআন নািযল হেয়িছল (অথর্াৎ ম�ার কািফর-মুশিরকগণ) তারা 

আ�াহ ছাড়া েকানই মা’বুদ েনই একথার সাক্ষয্ �দান কের নাই, তার রাসূল (صلى الله عليه وسلم)-েক িমথয্া বেলিছল, তারা 

পুররু�ানেক অ�ীকার কেরিছল, তারা কুরআনেক িমথয্া বেলিছল এবং বেলিছল এটাও একিট যাদু ম�।  

িক� আমরা েতা সাক্ষয্ িদেয় থািক েয, আ�াহ ছাড়া েনই েকান মাবুদ এবং (এ সাক্ষয্ও েদই েয,) িন�য় মুহা�দ 

 তাঁর রাসূল, আমরা কুরআনেক সতয্ বেল জািন ও মািন আর পুনরু�ান এর িব�াস রািখ, আমরা নামায পিড় (صلى الله عليه وسلم)

এবং েরাযাও রািখ, তবু আমােদরেক এেদর (উ� িবষেয় অিব�সী কােফরেদর) মত মেন কর েকন? 

 

এর জবাব হে� এই েয, এ িবষেয় সম� আেলম সমাজ তথা শরীআেতর িব�ান ম�লী একমত েয, একজন 

েলাক যিদ েকান েকান বয্াপাের রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-েক সতয্ বেল মােন আর েকান েকান িবষেয় তােক িমথয্া বেল 

ভােব, তেব েস িনঘর্াত কােফর, েস ইসলােম �িব�ই হেত পাের না;  

এই একই কথা �েযাজয্ হেব তার উপেরও েয বয্ি� কুরআেনর িকছু অংশ িব�াস করল, আর কতক অংশেক 

অ�ীকার করল, তাওহীদেক �ীকার করল িক� নামায েয ফরয তা েমেন িনল না। অথবা তাওহীদও �ীকার 

করল, নামাযও পড়ল িক� যাকাত েয ফরয তা মানল না;  

অথবা এগুেলা সবই �ীকার করল িক� েরাযােক অ�ীকার কের বসল িকংবা ঐ গুেলা সবই �ীকার করল িক� 

একমা� হ�েক অ�ীকার করল, এরা সবাই হেব কােফর। 

 

রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-এর যামানায় কতক েলাক হ�েক ইনকার কেরিছল, তােদরেক লক্ষয্ কেরই আ�াহ আয়াত নািযল 

করেলনঃ 

“(পেথর ক� সহয্ করেত এবং) রাহা খরচ বহেন সক্ষম েয বয্ি� (েসই ে�ণীর) সম� মানুেষর জনয্ 

আ�াহর উে�েশয্ এই গৃেহর (কা’বাতু�াহর) হ� করা অবশয্ কতর্বয্, আ�াহ হে�ন সমুদয় সৃি� জগত 

হেত েবেনয়ায।” (সূরা আিল ইমরান ৩: ৯৭) 

েকান বয্ি� যিদ এগুেলা সম�ই (অথর্াৎ তাওহীদ, নামায, যাকাত, রামাযােনর িসয়াম, হ�) েমেন েনয় িক� 

পুনরু�ােনর কথা অ�ীকার কের েস সবর্ স�িত�েম কােফর হেয় যােব। তার র� এবং তার ধন-েদৗলত সব 

হালাল হেব (অথর্াৎ তােক হতয্া করা এবং তার ধন-মাল লুট করা িস� হেব)।  
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েযমন আ�াহ বেলেছনঃ 

“িন�য় যারা অমানয্ কের আ�াহ ও তাঁর রাসূলেদরেক এবং আ�াহ ও তাঁর রাসূলগেণর (আনুগেতয্র) 

মেধয্ �েভদ করেত চায় আর বেল কতকেক আমরা িব�াস কির আর কতকেক অমানয্ কির এবং তারা 

ঈমােনর ও কুফেরর মাঝামািঝ একটা পথ আিব�ার কের িনেত চায় এই েয েলাক সমাজ সতয্ই তারা 

হে� কােফর, ব�তঃ কােফরিদেগর জনয্ আমরা ��ত কের েরেখিছ এক লা�নাদায়ক শাি�।”  

(সূরা আন িনসা ৪: ১৫০ - ১৫১) 

 

আ�াহ তা’আলা যখন তারঁ কালাম পােক সু��ভােব েঘাষণা কেরেছন েয, েয বয্ি� �ীেনর িকছু অংশেক মানেব 

আর িকছু অংশেক অ�ীকার করেব, েস সিতয্কােরর কােফর এবং তার �াপয্ হেব েসই ব� (শাি�) যা উপের 

উে�িখত হেয়েছ। এর �ারা এ স�িকর্ত �াি�র অপেনাদন ঘটেছ। 

 

আর এই িবষয়িট জৈনক “আহ্সা” বাসী আমার িনকট ে�িরত তার পে� উে�খ কেরেছন। 

 

তােক একথাও বলা যােবঃ তুিম যখন �ীকার করছ েয, েয বয্ি� সম� বয্াপাের আ�াহর রাসূলেক সতয্ জানেব 

আর েকবল নামােযর ফরয হওয়ােক অ�ীকার করেব েস সবর্ স�িত�েম কােফর হেব, আর তার জান-মাল 

হালাল হেব, ঐ রূপ সব িবষয় েমেন িনেয় যিদ পরকালেক অ�ীকার কের তবুও কােফর হেয় যােব। 

 

ঐরূপই েস কােফর হেয় যােব যিদ ঐ সম� ব�র উপর ঈমান আেন আর েকবল মা� রামাযােনর েরাযােক 

ইনকার কের। এেত েকান মাযহােবরই ি�মত েনই। আর কুরআনও এ কথাই বেলেছ, েযমন আমরা ইিতপূেবর্ 

বেলিছ। সুতরাং জানা েগল েয, নবী (صلى الله عليه وسلم) েয সব ফরয কাজ িনেয় এেসিছেলন তার মেধয্ তাওহীদ হে� 

সবর্ােপক্ষা বড় এবং তা নামায, েরাযা ও হ� হেতও ে��তর। 

 

যখন মানুষ নবী (صلى الله عليه وسلم) কতৃর্ক আনীত ফরয, ওয়ােজব সমূেহর সবগুেলােক েমেন িনেয় ঐগুেলার একিট মা� 

অ�ীকার কের কােফর হেয় যায় তখন িক কের েস কােফর না হেয় পাের যিদ রাসূল, সম� �ীেনর মূল ব� 

তাওহীদেকই েস অ�ীকার কের বেস? সুবহানা�াহ! িক িব�য়কর এই মূখর্তা! 

 

তােক এ কথাও বলা যায় েয, মহানবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সাহাবাগণ বানু হানীফার িবরুে� যু� কেরেছন, অথচ তারা 

রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-এর িনকট ইসলাম �হণ কেরিছল। তারা সাক্ষয্ �দান কেরিছল েয, আ�াহ ছাড়া েকান ইলাহ 

(উপাসয্) েনই আর মুহা�দ (صلى الله عليه وسلم) আ�াহর রাসূল। এ ছাড়া তারা আযানও িদত এবং সালাতও আদায় করত। 

 

েস যিদ তােদর এই কথা েপশ কের েয, তারা েতা মুসায়লামা (কাযয্াব)-েক একজন নবী বেল েমেনিছল। 

 

তেব তার উ�ের বলেবঃ ঐিটই েতা আমােদর মুখয্ উে�শয্। েকননা যিদ েকহ েকান বয্ি�েক নবীর মযর্াদায় 

উ�ীত কের তেব েস কােফর হেয় যায় এবং তার জান মাল হালাল হেয় যায়, এই অব�ায় তার দুিট সাক্ষয্ (�থম 

সাক্ষয্ঃ আ�াহ ছাড়া েনই অপর েকান ইলাহ, ি�তীয় সাক্ষয্ঃ মুহা�দ (صلى الله عليه وسلم) আ�াহর বা�া এবং রাসূল) তার েকানই 

উপকার সাধন করেব না।  
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নামাযও তার েকান েকান উপকার করেত সক্ষম হেব না। অব�া যখন এই, তখন েসই বয্ি�র পিরমান িক হেব 

েয, িশমসান, ইউসুফ (অতীেত নাজেদ এেদর উে�েশয্ পূজা করা হত) বা েকান সাহাবা বা নবীেক মহা 

পরা�মশালী আ�াহর সুউ� মযর্াদায় সমাসীন কের? পাক পিব� িতিন, তাঁর শান-শাওকাত কত উ�। 

 

আ�াহ তা’আলা তােদর স�েকর্ বেলন : 

“যােদর জ্ঞান েনই আ�াহ এই ভােবই তােদর হৃদেয় েমাহর েমের েদন।” (সূরা রূম ৩০: ৫৯) 

 

�িতপক্ষেক এটাও বলা যােবঃ হযরত আলী (রাঃ) যােদরেক আগুেন �ািলেয় েমেরিছেলন তারা সকেলই 

ইসলােমর দাবীদার িছল এবং হযরত আলীর অনুগামী িছল, অিধক� তারা সাহাবাগেণর িনকেট িশক্ষা লাভ 

কেরিছল। িক� তারা হযরত আলীর স�ে� ঐ রূপ িব�াস রাখত েযমন ইউসুফ, িশসমান এবং তােদর মত আরও 

অেনেকর স�ে� িব�াস েপাষণ করা হত।  

 

(�� হে�) তাহেল িক কের সাহাবাগণ তােদরেক (ঐভােব) হতয্া করার বয্াপাের এবং তােদর কুফরীর উপর 

একমত হেলন? তাহেল েতামরা িক ধারণা কের িনি� েয, সাহাবাগণ মুসলমানেক কােফেরর রূেপ আখয্ািয়ত 

কেরেছন? জািন েতামরা ধারণা করছ েয, তাজ এবং অনুরূপ ভােবই অনয্ােনয্র উপর িব�াস রাখা ক্ষিতকর নয়, 

েকবল হযরত আলীর �িত �া� িব�াস রাখাই কুফরী? 

 

আর এ কথাও বলা েযেত পাের েয,  

েয বানু ওবায়দ আল কা�াহ বানু আ�ােসর শাসন কােল মরে�া �ভৃিত েদেশ ও ও িমসের রাজ� কেরিছল, 

তারা সকেলই “লা ইলাহা ই�া�াহ মুহা�াদুর রাসূলু�াহ” কােলমার সাক্ষয্ িদত ইসলামেকই তােদর ধমর্ বেল 

দাবী করত। জুমা ও জামা’আেত নামাযও আদায় করত। িক� যখন তারা েকান েকান িবষেয় শরী’আেতর িবিধ 

বয্ব�ার িবরু�াচরেণর কথা �কাশ করল, তখন তােদরেক কােফর আখয্ািয়ত এবং তােদর িবরুে� যু� করার 

উপর আেলম সমাজ একমত হেলন।  

আর তােদর েদশেক দারুল হরব বা যুে�র েদশ বেল েঘাষণা কের তােদর িবরুে� মুসলমানগণ যু� করেলন। 

আর মুসলমানেদর শহরগুেলার মেধয্ েযগুেলা তােদর হ�গত হেয়িছল তা পুনরু�ার কের িনেলন। 

 

তােক আরও বলা েযেত পাের েয, পূবর্ যুেগর েলাকেদর মেধয্ যােদর কােফর বলা হত তােদর এজনয্ই তা বলা 

হত েয, তারা আ�াহর সে� িশরক ছাড়াও রাসূল (صلى الله عليه وسلم) ও কুরআনেক িমথয্া জানেতা এবং পুনরু�ান �ভৃিতেক 

অ�ীকার করত।  

িক� এটাই যিদ �কৃত এবং একমা� কারণ হয় তাহেল “বাবু হুকিমল মুরতাদ”- মুরতােদর হুকুম নামীয় অধয্ায় 

িক অথর্ বহন করেব যা সব মাযহােবর আেলমগণ বণর্না কেরেছন?  

“মুরতাদ হে� েসই মুসিলম, েয ইসলাম �হেণর পর কুফরীেত িফের যায়।” 

 

তারপর তারা মুরতােদর িবিভ� �করেণর উে�খ কেরেছন আর �েতয্ক �কােরর মুরতাদেক কােফর বেল 

িনেদর্িশত কের তােদর জান এবং মাল হালাল বেল অিভমত �কাশ কেরেছন।  

এমনিক তারা কিতপয় লঘু অপরাধ েযমন অ�র হেত নয়, মুখ িদেয় একটা অবাি�ত কথা বেল েফলল অথবা 

ঠা�া মশকরার ছেল বা েখল-তামাশায় েকান অবাি�ত কথা উ�ারণ কের েফলল। এমন অপরাধীেদরও মুরতাদ 

বেল আখয্ািয়ত কেরেছন। 
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তােদর এ কথাও বলা েযেত পােরঃ েয তােদর স�ে� আ�াহ বেলেছনঃ  

“তারা আ�াহর নােম শপথ কের বেল েয, তারা (অমুক কথা) বেলিন অথচ িনঃসে�েহ তারা কুফরী 

কথাই বলেছ, ফেল ইসলামেক �ীকার করার পর তারা কােফর হেয় িগেয়েছ।” (সূরা তওবা ৯: ৭৪)  

 

তুিম িক শুনিন মা� একিট কথার জনয্ আ�াহ এক দল েলাকেক কােফর বলেছন, অথচ তারা িছল রাসূলু�াহ 

 এর সমসামিয়ক কােলর েলাক এবং তারা তাঁর সে� িজহাদ কেরেছ, নামায পেড়েছ যাকাত িদেয়েছ, হজ�ত-(صلى الله عليه وسلم)

পালন কেরেছ এবং তাওহীেদর উপর িব�াস েরেখেছ? 

 

আর ঐসব েলাক যােদর স�ে� আ�াহ বেলেছনঃ  

“তুিম বলঃ েতামরা িক ঠা�া তামাশা করিছেল আ�াহ ও তাঁর আয়াতগুেলার এবং তাঁর রাসূেলর স�ে�? 

এখন আর ৈকিফয়ত েপশ কর না, েতামরা িনেজেদর ঈমান �কাশ করার পরও েতা কুফরী কােজ িল� 

িছেল।” (সূরা তওবা ৯:৬৫-৬৬) 

 

এই েলাকেদর স�ে�ই আ�াহ ��ভােব বেলেছনঃ তারা ঈমান আনার পর কােফর হেয়েছ। অথচ তারা 

রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) এর সে� তাবুেকর যুে� েযাগদান কেরিছল। তারা েতা মা� একিট কথাই বেলিছল এবং েসটা 

হািস ও ঠা�ার ছেল। 

 

অতএব, তুিম এ সংশয় ও েধাঁকাগুেলার বয্াপাের গভীরভােব িচ�া কের েদখ। েসটা হলঃ তারা বেল, েতামরা 

মুসলমানেদর মেধয্ এমন েলাকেক কােফর বলছ যারা আ�াহর এক�বােদর সাক্ষয্ িদে�, তারা নামায পড়েছ, 

েরাযা রাখেছ। তারপর তােদর এ সংশেয়র জওয়াবও গভীরভােব িচ�া কের েদখ।  

 

েকননা এই পু�েকর িবিভ� আেলাচনার মেধয্ এটাই উপকারজনক। এই িবষেয়র আর একটা �মাণ হে� 

কুরআেন বিণর্ত েসই কািহনী যা আ�াহ তা’আলা বানী ইসরাইেলর স�ে� বেলেছন।  

 

তােদর ইসলাম, তােদর জ্ঞান এবং সতয্া�হ সে�ও তারা হযরত মূসা (আঃ)-েক বেলিছলঃ 

“আমােদর উপাসনার জনয্ তােদর মূিতর্র মতই একিট মূিতর্ িনমর্াণ কের িদন।” (সূরা আ’রাফ ৭: ১৩৮) 

 

ঐরূপ সাহাবাগেণর মেধয্ েকউ েকউ বেলিছেলনঃ 

“আমােদর জনয্ যােত আনওয়াত �িত�া কের িদন। তখন নবী (صلى الله عليه وسلم) হলফ কের বলেলনঃ এটা েতা বানী 

ইসরাইলেদর মত কথা যা তারা মূসা (আঃ)-েক বেলিছলঃ আমােদর জনয্ও একটা উপাসয্ (েদবতা) 

বািনেয় দাও তােদর মূিতর্র মত।” 
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�েয়াদশ অধয্ায় 

মুসিলম সমােজ অনু�িব� িশরক হেত যারা তওবা কের তােদর সে�ে� হুকুম িক? 
[মুসলমানেদর মেধয্ যখন েকান এক �কােরর িশরক অজ্ঞাতসাের অনু�েবশ কের েফেল তারপর তারা তা হেত 

তওবা কের, তখন তােদর স�ে� হুকুম িক?] 

 

মুশিরকেদর মেন একটা সে�েহর উে�ক হয় যা তারা এই ঘটনার সে� জিড়েয় বণর্না কের-আর তা হে� এই 

েয, তারা বেলঃ বানী ইসরাইলরা “আমােদর জনয্ উপাসয্ েদবতা বািনেয় িদন” একথা বেল তারা কােফর হেয় 

যায় িন।  

অনুরূপভােব যারা বেলিছলঃ “আমােদর জনয্ ‘যােত আনওয়াত’ �িত�া কের িদন, তারাও কােফের পিরণত হয় 

িন। 

 

এর জওয়াব হে� এই েয, বানী ইসরাইেলরা েয ��াব েপশ কেরিছল তা তারা কােযর্য্ পিরণত কেরিন, 

েতমিনভােব যারা রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-েক ‘যােত আনওয়াত’ �িত�া কের িদেত বেল িছল তারাও তা কেরিন।  

 

বানী ইসরাইল যিদ তা কের েফলেতা, তেব অবশয্ই তারা কােফর হেয় েযেতা। এ িবষেয় কােরা েকান িভ� মত 

েনই।  

 

একই রূেপ এই িবষেয়ও েকান মতেভদ েনই েয, রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-েক ‘যােত আনওয়ােতর’ বয্াপাের িনেষধ 

কেরিছেলন তারা যিদ নবী (صلى الله عليه وسلم) এর হুকুম অমানয্ কের িনেষধ অ�াহয্ কের যােত আনওয়াত- এর �িত�া করত 

তা হেল তারাও কােফর হেয় েযত, আর এটাই হে� আমােদর ব�বয্। 

 

এই ঘটনা েথেক এই িশক্ষা পাওয়া যাে� েয, েকান মুসলমান বরং আেলম কখনও কখনও িশেকর্র িবিভ� 

�করেণ িল� হয় িক� েস তা উপলি� করেত পাের না, ফেল এেথেক বাঁচার জনয্ িশক্ষা ও সতকর্তার �েয়াজন 

আেছ। আর জােহলরা েয বেল আমরা তাওহীদ বুিঝ, এটা তােদর সবেচেয় বড় মূখর্তা এবং তা হে� শয়তােনর 

চ�া�। 

 

আর এটাও জানা েগল েয, মুজতািহদ মুসিলমও যখন না েজেন না বুেঝ কুফরী কথা বেল েফেল, তখন তার ভুল 

স�ে� অবিহত করা হেল েস যিদ েসটা বুেঝ িনেয় সে� সে� তওবা কের তা হেল েস কােফর হেব না, েযমন 

বানী ইসরাইল কেরিছল এবং যারা ‘যােত আনওয়াত’ এর স�ে� িজজ্ঞাস কেরিছল।  

 

আর এর েথেক এটাও বুঝা যাে� েয, তারা কুফরী না করেলও তােদরেক কেঠার ভােব ধমকােত হেব েযমন নবী 

  কেরিছেলন। (صلى الله عليه وسلم)
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চতুদর্শ অধয্ায় 

‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ কােলমা মুেখ উ�ারণই যেথ� নয় 
[যারা মেন কের েয, ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ মুেখ বলাই তাওহীেদর জনয্ যেথ�, বা�েব তার িবপরীত িকছু করেলও 

ক্ষিত েনই, তােদর উি� ও যুি�র খ�ন] 

 

মুশিরকেদর মেন আর একটা সংশয় ব�মূল হেয় আেছ। তাহল এই েয, তারা বেল থােক, ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ 

কােলমা পাঠ করা সে�ও হযরত উসামা (রাঃ) যােক হতয্া কেরিছেলন, নবী (صلى الله عليه وسلم) েসই হতয্াকা�টােক সমথর্ন 

কেরনিন। 

 

এইরূপ রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) এর এই হাদীসিটও তারা েপশ কের থােক েযখােন িতিন বেলেছনঃ “আিম েলাকেদর 

িবরুে� যু� করেত আিদ� হেয়িছ েয পযর্� না তারা বেল (মুেখ উ�ারণ কের) ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’।”  

 

লা ইলাহা ই�া�াহ এর উ�ারণকারীেদর হতয্া করা স�ে�ও আরও অেনক হাদীস তারা তােদর মেতর সমথর্েন 

েপশ কের থােক। 

 

এই মূখর্েদর এসব �মান েপশ করার উে�শয্ হে� এই েয, যারা মুেখ ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ উ�ারণ করেব 

তােদরেক কােফর বলা যােব না এবং তারা যা ই�া তাই করুক, তােদরেক হতয্া করাও চলেব না। 

 

এই সব জােহল মুশিরকেদর বেল িদেত হেব েয, একথা সবর্জনিবিদত েয, রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) এবং তােদরেক 

ইয়াহুদেদর িবরুে� যুে� অবতীণর্ হেয়েছন এবং তােদরেক কেয়দ কেরেছন যিদও তারা ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ 

বলত। 

 

আর রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-এর সাহাবাগণ বানূ হানীফার িবরুে� যু� কেরেছন যিদও তারা সাক্ষয্ িদেয়িছল েয, আ�াহ 

ছাড়া েকান ইলাহ েনই এবং মুহা�দ (صلى الله عليه وسلم) আ�াহর রাসূল; তারা নামাযও পড়েতা এবং ইসলােমরও দাবী করত। 

 

ঐ একই অব�া তােদর স�ে�ও �েযাজয্ যােদরেক হযরত আলী (রাঃ) আগুন িদেয় পুিড়েয় িদেয়িছেলন। এছাড়া 

ঐ সব জােহলরা �ীকার কের েয, যারা পুনরু�ানেক অ�ীকার কের তারা কােফর হেয় যায় এবং হতয্ারও েযাগয্ 

হেয় যায় তারা লা-ইলাহা ই�া�াহ বলা সে�ও।  

 

অনুরূপভােব েয বয্ি� ইসলােমর প� �ে�র েয েকান একিটেক অ�ীকার কের, েস কােফর হেয় যায় এবং েস 

হতয্ার েযাগয্ হয় যিদও েস ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বেল।  

 

তা হেল ইসলােমর একিট অ� অ�ীকার করার কারেণ যিদ তার ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ এর উ�ারণ তার েকান 

উপকাের না আেস, তেব রাসূলগেণর �ীেনর মূল িভি� েয তাওহীদ এবং যা হে� ইসলােমর মুখয্ ব�, েয বয্ি� 

েসই তাওহীদেকই অ�ীকার করল তােক ঐ লা-ইলাহা ই�া�াহ’ এর উ�ারণ েকমন  কের বাঁচােত সক্ষম হেব? 

িক� আ�াহর দুশমনরা হাদীস সমূেহর তাৎপযর্ হৃদয়�ম কের না। 
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হযরত ওসামা (রাঃ) হাদীেসর তাৎপযর্ হে� এই েয, িতিন একজন ইসলােমর দাবীদারেক হতয্া কেরিছেলন এই 

ধারণায় েয, েস তার জান ও মােলর ভেয়ই ইসলােমর দাবী জািনেয়িছল। 

 

েকান মানুষ যখন ইসলােমর দাবী করেব তার েথেক ইসলাম িবেরাধী েকান কাজ �কােশয্ অনুি�ত না হওয়া 

পযর্� েস তার জানমােলর িনরাপ�া লাভ করেব। এ স�ে� কুরআেনর েঘাষণা এই েয, 

“েহ মু’িমন সমাজ! যখন েতামরা আ�াহর রােহ বিহগর্ত হও, তখন (কাহােকও হতয্া করার পূেবর্) সব 

িবষয় তদ� কের েদিখও।” (সূরা িনসা ৪: ৯৪) 

 

অথর্াৎ তার স�ে� তথয্ািদ িনেয় দৃঢ় ভােব সুিনি�ত হইও। এই আয়াত পির�ারভােব বুিঝেয় িদে� েয, এরূপ 

বয্াপাের হতয্া েথেক িবরত েথেক তদে�র পর ি�র িনি�ত হওয়া অবশয্ কতর্বয্।  

তদে�র পর যিদ তার ইসলাম িবেরািধতা ��ভােব �মািণত হয় তেব তােক হতয্া করা যােব। েযমন আ�াহ 

বেলেছন, (ফাতাবাইয়য্ানূ) অথর্াৎ তদ� কের েদখ।  

 

তদ� করার পর েদাষী সাবয্� হেল হতয্া করেত হেব। যিদ এই অব�ােত হতয্া না করা হয় তা হেলঃ 

‘ফাতাবাইয়ানু’ তাসা�ুত (অথর্) অথর্াৎ ি�র িনি�ত হওয়ার েকান অথর্ হয়না। 

 

এইভােব অনুরূপ হাদীসগুেলার অথর্ বুেঝ িনেত হেব। ঐগুেলার অথর্ হেব যা আমরা পূেবর্ উে�খ কেরিছ। অথর্াৎ 

েয বয্ি�র মেধয্ তাওহীদ ও ইসলাম �কাশয্ভােব পাওয়া যােব তােক হতয্া করা েথেক িবরত থাকেত হেব- েয 

পযর্� িবপরীত েকান িকছু �কািশত না হেব।  

 

এ কথার দলীল হে� েয, রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم) ৈকিফয়েতর ভাষায় ওসামা (রাঃ)-েক বেলিছেলনঃ “তুিম হতয্া কেরছ 

‘লা-ইলাহা ই�া�াহ’ বলার পরও ? 

 

এবং িতিন আরও বেলিছেলনঃ ‘আিম েলাকেদরেক হতয্া করেত আিদ� হেয়িছ েয পযর্� না তারা বলেবঃ ‘লা 

ইলাহা ই�া�াহ’।  

েসই রাসূলই িক� খােরজীেদর স�ে� বেলেছনঃ 

অথর্াৎ “েযখােনই েতামরা তােদর পােব, হতয্া করেব, আিম যিদ তােদর েপেয় যাই তেব তােদরেক হতয্া করব 

‘আদ জািতর মত সািবর্ক হতয্া।” (বুখারী ও মুসিলম)  

 

যিদও তারা িছল েলাকেদর মেধয্ অিধক ইবাদতগুযার, অিধক মা�ায় ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ এবং সুবাহানা�াহ 

উ�ারণকারী। 

 

খােরজীরা এমন িবনয়-ন�তার সে� নামায আদায় করত েয, সাহাবাগণ পযর্� িনেজেদর নামাযেক তােদর 

নামােযর তুলানায় তু� মেন করেতন। তারা িক� ইলম িশক্ষা কেরিছল সাহাবাগেণর িনকট হেতই। িক� এসব 

েকানই উপকাের আসল না তােদর ‘লা ইলাহা ই�া�াহ’ বলা, তােদর অিধক পিরমাণ ইবাদত করা এবং তােদর 

ইসলােমর দাবী করা, যখন তােদর েথেক শরী’আেতর িবেরাধী িবষয় �কািশত হেয় েগেল। 
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ঐ একই পযর্ােয়র িবষয় হে� ইয়াহুদেদর হতয্া এবং বানু হানীফার িবরুে� সাহাবােদর যু� ও হতয্াকা�। ঐ 

একই কারেণ নবী (صلى الله عليه وسلم) বানী মু�ািলক েগাে�র িবরুে� িজহাদ করার ই�া েপাষণ কেরিছেলন যখন তাঁেক 

একজন েলাক এেস খবর িদল েয, তারা যাকাত িদেবনা।  

এই সংবাদ এবং অনুরূপ অব�ায় তদে�র পর ি�র িনি�ত হওয়ার জনয্ আ�াহ আয়াত নািযল করেলনঃ 

“েহ মুিমন সমাজ! যখন েকান ফােসক বয্ি� েকান গুরুতর সংবাদ িনেয় েতামােদর িনকট আগমন কের, 

তখন েতামরা তার সতয্তা পরীক্ষা কের েদখেব।” (সূরা হুজরাত ৪৯: ৬) 

 

েজেন রাখ, উপেরা� সংবাদদাতা তােদর স�ে� িমথয্া সংবাদ িদেয়িছল।  

 

এইরূেপ রাসূলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-এর েয সম� হাদীসেক তারা হু�ত রূেপ েপশ কের থােক তার �েতয্কিটর তাৎপযর্য্ 

তাই যা আমরা উে�খ কেরিছ।  
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প�দশ অধয্ায় 

জীিবত ও মৃত বয্ি�র িনকট সাহাযয্ কামনার মেধয্ পাথর্কয্ 
[উপি�ত জীিবত বয্ি�র িনকট তার আয়�াধীন িবষেয় সাহাযয্ কামনা এবং অনুপি�ত বয্ি�র িনকট তার ক্ষমতার 

অতীত িবষেয় সাহাযয্ কামনার মেধয্ পাথর্কয্।] 

 

তােদর (মুশিরকেদর) মেন একিট সে�হ ব�মূল হেয় আেছ। আর তা হে� এইঃ নবী (صلى الله عليه وسلم) বেলেছন, েলাক 

সকল িকয়ামত িদবেস তােদর (হয়রান েপেরশানীর অব�ায়) �থেম সাহাযয্ কামনা করেব হযরত আদম (আঃ)-

এর িনকট, তারপর নূহ (আঃ)-এর িনকট, তারপর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর িনকট, অতঃপর হযরত ঈসা 

(আঃ) এর িনকট।  

তারা �েতয্েকই তােদর অসুিবধার উে�খ কের ওযর েপশ করেবন, েশষ পযর্� তারা রাসুলু�াহ (صلى الله عليه وسلم)-এর িনকট 

গমন করেবন। 

 

তারা বেলঃ এর েথেক বুঝা যাে� েয, আ�াহ ছাড়া অেনয্র িনকেট সাহাযয্ চাওয়া িশরক নয়।  

 

আমােদর জওয়াব হে�ঃ আ�াহর িক মিহমা। িতিন তাঁর শ�েদর হৃদেয় েমাহর েমের িদেয়েছন। 

সৃ� জীেবর িনকেট তার আয়�াধীন ব�র সাহাযয্ চাওয়ার ৈবধতা আমরা অ�ীকার কির না। 

েযমন আ�াহ তা’আলা হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনায় বেলেছনঃ 

“তখন তার স�দােয়র েলাকিট তার শ�পক্ষীয় েলাকিটর িবরুে� তার কােছ সাহাযয্ �াথর্না করল।” 

(সূরা কাসাস ২৮: ১৫) 

 

মানুষ তার সহচরেদর িনকেট যুে� বা অনয্ সমেয় ঐ ব�র সাহাযয্ চায় যা মানুেষর আয়�াধীন। িক� আমরা েতা 

ঐরূপ সাহাযয্ �াথর্না অ�ীকার কেরিছ যা ইবাদত �রূপ মুশিরকগণ কের থােক ওলীেদর কবর বা মাযাের, অথবা 

তােদর অনুপি�িতেত এমন সব বয্াপাের তােদর সাহাযয্ কামনা কের যা ম�ুর করার ক্ষমতা আ�াহ ছাড়া আর 

কােরারই েনই। 

 

যখন আমােদর এ ব�বয্ সাবয্� হল, তখন নবীেদর িনকেট িকয়ামেতর িদন এ �াথর্না জানােবন যােত িতিন 

জা�াতবাসীর িহসাব (সহজ ও শী�) স�� কের হাশেরর ময়দােন অব�ােনর ক� হেত আরাম দান কেরন, এ 

ধরেনর �াথর্না দুিনয়া ও আিখরাত উভয় �ােনই িস�। েয 

 

মন জীিবত েকান েনক েলােকর িনকেট তুিম গমন কর, েস বেলঃ আপিন আমার জনয্ আ�াহর িনকেট দু’আ 

করুন। েযমন নবী (صلى الله عليه وسلم)-এর সাহাবীগণ তাঁর জীিবতকােল তাঁর িনকট অনুেরাধ জানােতন। িক� তাঁর মৃতুয্র পর 

তাঁর কবেরর িনকট িগেয় এই ধরেনর অনুেরাধ কেনা তারা জানানিন।  

 

বরং সালাফুস সােলহ বা পূবর্বতর্ী মনীিষগণ তাঁর কবেরর িনকট িগেয় আ�াহেক ডাকেত (এবং েসটােক অবাি�ত 

কাজ মেন কের তােত স�িত িদেত) অ�ীকার কেরেছন। অব�ার এই ে�িক্ষেত িক কের �য়ং তাঁেকই বা 

তাঁেদরেকই ডাকা েযেত পাের? 

30 | কা শ ফু শ  শু ব হা ত  ( সং শ য়  িন র স ন )  
 



তােদর মেন আর একটা সংশয় রেয়েছ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এর ঘটনায়। যখন িতিন অি�কুে� িনিক্ষ� হন 

তখন শুনয্েলাক হেত জী�াইল (আঃ) তাঁর িনকট আরয করেলন, “আপনার িক েকান �েয়াজন আেছ?”  

তখন ইবরাহীম (আঃ) বেলেছনঃ “যিদ বেলন, আপনার িনকেট, তেব আমার েকানই �েয়াজন েনই।” 

 

তারা (মুশিরকরা) বেলঃ িজ�াইল (আঃ) িনকট সাহাযয্ কামনা করা যিদ িশরক হত তাহেল িতিন িকছুেতই হযরত 

হবরাহীম (আঃ)-এর িনকট উ� ��াব েপশ করেতন না।  

এর জওয়াব হে�ঃ এটা �থম ে�ণীর সে�েহর পযর্ায়ভু�। েকননা িজ�াইল (আঃ) তাঁেক এমন এক বয্াপাের 

উপকৃত করেত েচেয়িছেলন যা করার মত ক্ষমতা িছল তার আয়�াধীন। আ�াহ �য়ং তাঁেক ‘শদীদুল কু-আ’ অথর্াৎ 

অতয্� শি�শালী বেল উে�খ কেরেছন।  

 

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জনয্ ��িলত অি�কু� এবং তার চারিদেকর জিম ও পাহাড় যা িকছু িছল েসগুেলা 

ধের পূেবর্ ও পি�ম িদেক িনেক্ষপ করেত যিদ আ�াহ অনুমিত িদেতন তা হেল িতিন তা অবশয্ করেত পারেতন।  

 

যিদ আ�াহ ইবরািহম (আঃ) েক দুশমনেদর িনকট েথেক দূরবতর্ী েকাথাও �ানা�িরত করেত আেদশ িদেতন, 

তাও িতিন অবশয্ই করেত পারেতন আর আ�াহ যিদ তােক আকােশ তুলেত বলেতন, তাও িতিন করেত সক্ষম 

হেতন। 

 

তােদর সংশেয়র িবষয়িট তুলনীয় এমন একজন িব�শালী েলােকর সে� যার �চুর ধন েদৗলত রেয়েছ। েস 

একজন অভাব�� েলাক েদেখ তার অভাব িমটােনার জনয্ তােক িকছু অথর্ ধার সরূপ েদওয়ার ��াব করল 

অথবা তােক িকছু টাকা অনুদান �রূপ িদেয়ই িদল।  

 

িক� েসই অভাব�� েলাকিট তা �হণ করেত অ�ীকার করল এবং কােরার েকান অনু�েহর েতায়া�া না কের 

আ�াহর িরিযক না েপৗঁছা পযর্� ৈধযর্য্ অবল�ন করল।  

 

তা হেল এটা বা�ার িনকট সাহাযয্ কামনা এবং িশরক েকমন কের হল ? আহা যিদ তারা বুঝত। 
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েষাড়শ অধয্ায় 

শরয়ী ওযর ছাড়া কায়মেনবােকয্ তাওহীদ �িত�ার অপিরহাযর্য্তা 
 

আিম এবার ইনশা’আ�াহ তা’আলা একিট িবেশষ গুরু�পূণর্ িবষেয়র আেলাচনা কের আমার ব�েবয্র উপসংহার 

টানব।  

পূবর্ আেলাচনা সমূেহর এ িবষেয়র উপর আেলাকপাত হেয়েছ বেট িক� তার িবেশষ গুরুে�র িদেক লক্ষয্ েরেখ 

এবং তৎস�েকর্ অিধক �া� ধারণার সৃি� হওয়ার ফেল আিম উ� িবষেয় এখােন পৃথক ভােব িকছু আেলাচনার 

�য়াস পাব। 

 

এ িবষেয় েকানই ি�মত েনই েয, তাওহীদ তথা আ�াহর এক�বােদর �ীকৃিত হেত হেব অ�র �ারা, রসনা �ারা 

এবং তার বা�বায়ন �ারা। এর েথেক যিদ েকান বয্ি�র িকছুমা� িবচুয্িত ঘেট, তেব েস মুসলমান িহেসেব িবেবচয্ 

হেব না। 

 

যিদ েকান বয্ি� তেব তাওহীদ কী- তা হৃদয়�ম কের িক� তার উপর আমল না কের, তেব েস হেব হঠকারী 

কােফর, তার তুলনা হেব িফরাউন, ইবলীস �ভৃিতর সে�। এখােনই অিধক সংখয্ক েলাক িব�াি�র িশকাের 

পিরণত হেয়েছ। তারা বেল থােকঃ এটা সতয্, আমরা এটা বুঝিছ এবং তার সতয্তার সাক্ষয্ও িদি�।  

 

িক� আমরা তা কােযর্ পিরণত করেত সক্ষম নই। আর আমােদর েদশবাসীেদর িনকট তা িস� নয়- িক� যারা 

তােদর সে� একা�তা েপাষণকারী (তারা ছাড়া)। এই সব অযুহাত এবং অনয্ানয্ ওযর আপি� তারা েপশ কের 

থােক। 

 

আর এই হতভাগারা বুেঝনা েয, অিধকাংশ কােফর েনতা এ সতয্টা জানত িক� েজেনও তা �তয্াখয্ান করত শুধু 

কিতপয় ওযর আপি�র জনয্। েযমন আ�াহ তা’আলা বেলনঃ  

“আ�াহর আয়াতগুেলােক তারা িব�য় কের েফেলেছ নগনয্ মূেলয্র িবিনমেয়।” (সূরা আত-তওবা ৯: ৯) 

 

অনয্ আয়ােত আ�াহ তা’আলা বেলনঃ  

“তারা তাঁেক (অথর্াৎ রাসূলু�াহ [صلى الله عليه وسلم]-েক) িঠক েসই ভােবই িচেন েযমন তারা িচেন তােদর পু�েদরেক।” 

(সূরা বাকারা ২: ১৪৬) 

 

আর েকউ যিদ তাওহীদ না বুেঝ েলাক েদখােনার উে�েশয্ তার উপর আমল কের অথবা েস যিদ অ�ের িব�াস 

না েরেখ আমল কের তেব েতা েস মুনািফক, েস িনেরট কােফর েথেকও ম�।  

�য়ং আ�াহ মুনািফকেদর পিরণিত স�ে� বেলেছনঃ  

“িন�য় মুনািফকেদর অব�ান হেব জাহা�ােমর িন�তম �ের।” (সূরা আন-িনসা ৪: ১৪৫) 

 

িবষয়িট অতয্� গুরুতর, অতীব দীঘর্ ও বয্াপক, েতামার িনকেট এটা �কাশ হেয় যােব যখন জনসাধারেণর 

আেলাচনার উপর গভীরভােব িচ�া ভাবনা কের েদখেব, তখন তুিম েদখেব সতয্েক েজেন বুেঝও তারা তার 

উপের আমল কের না এই আশ�ায় েয, তােদর পািথর্ব ক্ষিত হেব। 
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তুিম আরও েদখেত পােব েয, কতক েলাক �কাশয্ ভােব েকান কাজ করেছ িক� তােদর অ�ের তা েনই। তােক 

তার অ�েরর �তয্য় স�ে� িজজ্ঞাসা করেল েদখেব েয, েস তাওহীদ িক তা বুেঝ না। 

 

অব�ার এই ে�িক্ষেত মা� দুিট আয়ােতর তাৎপযর্ হৃদয়�ম করা েতামার কতর্বয্ হেয় দাঁড়ােব। �থম আয়াতিট 

হে�ঃ 

“এখন েতামরা আর ৈকিফয়ত েপশ কেরা না, ঈমান আনয়েনর পরও েতামরা কুফরী কােজ িল� রেয়ছ।” 

(সূরা তাওবা ৯: ৬৬) 

যখন এটা সাবয্� হেয়েছ েয, কিতপয় সাহাবী যারা রাসূল (صلى الله عليه وسلم)-এর সে� রূেমর (তাবুেকর) যুে� গমন কেরিছল 

তারা ঠা�া�েল েকান কথা বলার জনয্ কােফর হেয় িগেয়িছল।  

আর এটাও েতামার কােছ সু�� হেয়েছ েয, হািস ঠা�ার সে� কথা বলার েচেয় অিধক গুরুতর েসই বয্ি�র কথা 

েয কুফরী কথা বেল অথবা ধনেদৗলেতর ক্ষিতর আশ�ায় িকংবা স�ান হািন অথবা স�েকর্র ক্ষিতর ভেয় 

কুফরীর উপের আমল কের। 

 

ি�তীয় আয়াতিট হে�ঃ 

“েকহ তার িব�াস �াপেনর পর আ�াহেক অ�ীকার করেল এবং সতয্ �তয্াখয্ােনর জনয্ হৃদয় উ�ু� 

রাখল, তার উপর আপিতত হেব আ�াহর ে�াধ এবং তার জনয্ আেছ মহা শাি�ঃ তেব তার জনয্ নেহ 

যােক সতয্ �তয্াখয্ােন বাধয্ করা হয় িক� তার িচ� িব�ােস অিবচিলত।  

এটা এই জনয্ েয, তারা ইহজীবনেক পরজীবেনর উপর �াধানয্ েদয়।” (সূরা নাহল ১৬: ১০৬-১০৭)  

 

আ�াহ এেদর কােরারই ওযর আপি� কবুল করেবন না, তেব কবুল করেবন শুধু তােদর ওযর আপি� যােদর 

অ�র ঈমােনর উপের ি�র ও �শা� রেয়েছ। িক� তােদরেক জবরদ�ী বাধয্ করা হেয়েছ। এরা ছাড়া 

উপেরাি�িখত বয্ি�রা তােদর ঈমােনর পর কুফরী কেরেছ। 

 

চাই তারা ভেয়ই তা কের থাকুক অথবা আ�ীয়তার স�কর্ রক্ষায় তা েহাক িকংবা তার েদেশর বা �জনেদর 

�িত অনুরােগর জনয্ই েহাক িকংবা েগা� অথবা হািস ঠা�ার ছেলই কুফরী কালাম উ�ারণ করুক অথবা এ ছাড়া 

অনয্ েয েকান উে�শয্ হািসেলর জনয্ তা কের থাকুক িক� বাধয্বাধকতা ছাড়া। সুতরাং বিণর্ত আয়াতিট এই 

অথর্ই বুিঝেয় থােক দু’িট দৃি� েকাণ েথেক। 

 

�থমতঃ আ�াহর েসই বাণী যােত বলা হেয়েছঃ “িক� যিদ তােক বাধয্ করা হেয় থােক।” আ�াহ বাধয্কৃত বয্ি� 

ছাড়া অনয্ েকান বয্িত�েমর সুেযাগ রােখন নাই। একথা সুিবিদত েয, মানুষেক একমা� কথা অথবা কােজর 

মাধয্েমই বাধয্ করা যায়। িক� অ�েরর �তয্েয় কাউেক বাধয্ করা চেল না।  

 

ি�তীয়তঃ আ�াহর বাণীঃ  

“ইহা এই জনয্ েয, তারা ইহজীবনেক পরজীবেনর উপর �াধানয্ েদয়।” (সূরা নাহল ১৬: ১০৭) 

 

এ আয়াতিট �� কের িদেয়েছ েয, এই কুফরী ও তার শাি� তােদর ‘ই’েতকাদ’ মূখর্তা, �ীেনর �িত িবে�ষ বা 

কুফরীর �িত অনুরােগর কারেণ নেহ, বরং এর একমা� কারণ হে� দুিনয়া েথেক িকছু অংশ হািসল করা, এই 

জনয্ েস দুিনয়ােক আিখরােতর উপর �াধানয্ িদেয়েছ। 
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পাক পিব� ও মহান আ�াহই এ স�েকর্ অিধক অবিহত রেয়েছন আর সকল �শংসা জগত সমূেহর রব 

আ�াহর জনয্। 

আর আ�াহ তা’আলার অনু�হ বিষর্ত করুন আমােদর নবী মুহা�দ (صلى الله عليه وسلم)-এর উপর ও তাঁর পিরবার ও 

সহচরবেগর্র উপর এবং তাঁেদর সকেলর উপর শাি� অবতীণর্ করুন। আমীন। 


